ল্বিল্বাত্হ ও নাল্লীম্রম্ঞ্র & 
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নীলকণ্ঠ মজুমদার এম্‌, এ, 
কুম্ভ প্রীতি । 


পাশা বি উপ 


তৃতীয় সংস্করণ। 


কলিকাতা, 
শ্রীকেদারনাথ বন্গু বি, এ. কর্তৃক 
প্রকাশিত । 


১৩৩৩ 


স্থুল্য ১* টাকা । 


প্রিপ্টার-_ শ্রীহরিসাধন মিত্র । 





সূচী ।। 
প্রথম অধ্যায় । 
বিবাহের উত্কধ ও অবশ্য কর্তব্যত 


দ্বিতীয় অধায়। 
“্ববাহের উদ্দেশ্য 


৯৫৭ 


তৃতীয় অধ্যায় । 
বেবাহের কাল ও বাল্যবিবাহ 
চতুর্থ অধ্যায়। 
'হন্দুবিবাহের সিদ্ধ সিদ্ধতা 
পঞ্চম অধ্যায় । 
সহ বিবাহ, অথবা এক স্ত্রী সত্বে অন্থ স্ত্রীর পাণিশ্রহণ 
করা সন্বদ্ধে শাস্ত্রীয় বিধান তত 
ষ্ঠ অধ্যায়। 
মুঠদার বক্তির পত্বান্তরগ্রহণ সম্বন্ধে ইতিকর্ভপ্যতা 
সপ্তম অধ্যায়। 
হিন্দুবিবাহ স্ঘন্ধে আধুনিক আইনজ্ঞদিগের অভিপ্রায় 
অষ্টম অধ্যা্ন। 
বরকল্ঠানির্ববাচন 
নবম অধ্যায়। 


বিবাহের প্রকারভেদ 
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৪০ 


5৪ 


৬৬৮ 


১২৬ 


চি 


দশম অধ্যায়। 
বিবাহের মনত 
১। কুশগ্ডিকা 
»। বিবাহ 


'একাদশ অধ্যায় । 
গভাধ।ন ও দারোপগমনবিতি 
দ্বাদশ অধ্যায়। 
পীর প্রতি কর্তৃবা 
প্রয়োদশ অধ্যায় । 
স্ত্রীর কর্তব্য * *** 
চতুদিশ অধ্যায়। 
স্্ীচরিত্র 5 
পঞ্চদশ অধ্যায়। 
গভিণীর কর্তব্য 
যোড়শ অধ্যায়। 
বিধবার কর্তব্য 
১। বিধবার পত্তান্তরগ্রহণ 
২। বিধবার বক্গাচধ্য 
সপ্তদশ অধ্যায়। 


পরদার ও বাভিচার 
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উপক্রম । 


ভ্জদন্য, গাহ্স্থা, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমের 


মধ্যে, গৃহস্থাশ্রমই সব্বপ্রধান । অন্ঠু অন্ত আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের 
উপর ্রির্ভর করে। গৃহস্থাশ্রমের সাহায্য বাতিরেকে অন্ত অন্ত 
আশ্রম অবলম্বন কর! দ্র্ঘট হয়। কিন্ধু গৃহস্থাশ্রমে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
অন্ত অগ্ত আশ্রমের সাহাষ্য গ্রহণ করিতে হর না। মহর্ষি ব্যাল 
নিজ সংহিতাতে বলিয়াছেন 2 
গুহাশ্রমাৎ পরো ধশ্মে! নাস্তি নাস্তি পুনঃ পুনঃ | 
সর্ববতীর্থফলং তন্ত যথোন্তৎ স্তর পালয়েত ॥ 
অর্থাং“আমি পুনঃ পুনঃ তোমাদিগকে বলিতেছি গৃহাশ্রমের 
অপেক্ষা উৎরষ্ট ধন্ম আর নাই । যে যখাযগরূপে গৃহাশ্রম পালন 
করে সে গুভে বসিয়াই সর্বতীর্ঘের ফল প্রাপ্ধ হয়।” শান্প্রব্তক- 
গণের*মধ্যে সব্শ্রে্ঠ যে মনু, তিনিও বলিয়াছেন 2-- 
বণ! বাযুং সমাশ্রিভা বর্তন্তে সর্ব জন্তবঃ। 
তথ! গুহস্থম। শ্রিত্য বস্তিন্তে সদব আশ্রম ॥ 
বস্ম]ৎ ্রয়োপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং | 
গৃহস্থেনৈব ধাধ্যন্তে তন্মাৎ জোষ্টাশ্রমে। গৃহী ॥ মনু ৩, ৭৭) ৭৮। 
অর্থাৎ__প্যেমন প্রাণী মাত্রেই বাযুকে আশ্রয় করিয়া জীবন 
ধারণ করে, সেইরূপ অন্ত অগ্ত আশ্রম গুলি গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রঃ 
করিয়! জীবিত থাকে। ব্রহ্মচারী প্রতিদিন গৃহস্থের নিকট হইতে 
বিদ্যালাভ করেন। বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু গৃহীর নিকট হইতে 
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প্রত্যচ জন প্রান্ত হন। এজন্ঠ গৃহাশ্রমই সব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
আশ্রম।” শাস্্বিধি অনুসারে গৃহাশ্রম প্রতিপালন করিলে 
এহিক ও পারত্রিক গ্ুখ ও মুগলের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়। 

বিবাহ গৃহা শ্রমের মুখা অঙ্গ, এবং গৃহিণী গৃভাশ্রমের প্রধান 
অবলম্বন। এই জন্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিপাহ এ নারীধন্ম সম্বন্ধে 
হিন্দুশাস্ত্রোন্ত কতকগুলি আব্্জ্ঞাতবা বিষয় প্রকটিত হইল । 
ভবিষাতে গৃহস্থের অগ্ত অগ্ভ কর্তবাগুলি একে একে বিরত 
করিবার স্বল্প রহিল। 

সকলেই জানেন যে ভিন্ন ভির জাতির প্ররূতি 'ভন্ন ভিন্ন 
উপাদানে গঠিত হইয়া থাকে। এবং ইভাও নিঃসনেহ যে, থে 
জাতির যেরূপ প্রকৃতি নে জাতির ধন্মও তদনুষায়ী হইয়া গাকে। 
শৌধা-বীর্যা-সন্পন্ন জাতি শক্তির পুজা করেন। শাস্তশিষ্ট 
জাতি প্রেম ও ভক্তিমার্গের অনুসরণ করেন। রাজপুত ৪ 
মারছাট্র। ভখানীর পুঙ্গা করেন। বাঙ্গালী চৈতন্ট ও শ্রীকৃষ্ণের 
ট্পাপক। ফলত: প্রতোক জাতি নিজ প্রক্ুতির অনুর ধন্মই 
প্রতিপালন করিতে পারে । নিজ জাতীর প্রক্কতির বিরূপ ধন্ম 
কেহই প্রতিপালন করিতে পারে না। ভগবান্‌ শ্রীকব্চ 
বলিয়াছেন “ম্বভাবস্ত প্রবর্তৃতি।” যধি কোন জাতির মধ্ো 
স্বভাবের প্রতিকূল বা বিরূপ কোন ধন্ম প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলে 
এ জাতির মধো এ ধনম্ম বহুকাল স্থায়ী হয় না। ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খুষ্টান, ব্রাহ্ম প্রন্ততি কত ধন্মই প্রাছুভূতি 
হইয়াছে । কিন্ধ ই সমস্ত ধন্ম আমাদের জাতিগত প্রকৃতির 
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বিরূপ বলিয়া উহারা আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম 
হয় নাই। স্বাভাবিক নিয়ম বলে হয় আমরা নিজ ধন্ম প্রতিপালন 
করিব, নয় একেবারে বর্ন হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইব; কিন্ত পরধন্ম 
অবলম্বন কর] আমাদের পক্ষে অসাধ্য ও অপস্তব। এজন্য ধাহারা 
বন্মপথে থাকিতে চান তাহাদের পক্ষে শ্বধন্ম প্রতিপালন কর! ভিন্ন 
শতান্তর নাই। * তাই ধন্মার্থা ও ধন্মপ্রাথ পাঠকপান্িকার 
গনা আমরা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধানগুলিই এই পুস্তকে যথাযথ & 
'নরপেক্ষভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছি । 

সৌভাগাবশতঃ এক্ষণে অনেকে শাস্ত্রোক্ত গৃহ গ্বধস্ম প্রতিপালন 
করিবার আকাজ্ষ। ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাদের 
কথঞ্চিৎ সাঠাধ্য-উদ্দেন্তে এই পুস্তক প্রণয়ন করিলাম | এই 
পুস্তকপাঠে যদি তাহাদের কাহারও কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হয়, 
এবে আমি আপনাকে ধন্ত ও ক্ৃতার্থ মনে করিব। 


+ সউষি আত্র বলেন 
“পরধন্ম্রোভবেৎ ত্যাজঃ হুকূপপরদারবৎ্”? ৫.৮. উত্কুঞ্ঠ হইলেও গরধন্ম 
গ[মাদের গ্রহণীয় নহে। পরদার সুবূপ! হইলেও বজ্জরনীয় | 
লঘুহারীতে লিখিত আছে__ 
“ম্বধন্মে যে তু ভিষ্ন্তি তে যাস্তি পরমাং গতিং। 
স্বধর্মেণ থা নুণ।ম্‌ নারগিংহঃ প্রসীদতি | 
নতুষ্যতি তথান্যেন কর্ণ মধুস্দনঃ 1" 
অর্থাৎ যাহারা শ্বায় ধর্মে অবস্থান করে তাহারা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে 
এবং স্ববন্দন প্রতিপালন করিলে ঈশ্বর যেরূপ দগ্ষ্ট হন, অন্য ধন্দু প্রতিপালন 
করিলে মেরূপ হন ন1। 
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আমার চক্ষে আমার পিতামহী সুগৃহিণীর আদর্শ স্থল; 
তাহারই চরণকমল ধ্যান করিয়া ভীহারই পবিত্র পদ প্রান্তে এই 
সামান্ত পুস্তকখানি উৎপর্গ *করিলাম । এই পুস্তকে নিয়লিখিত 
বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে-- 

বিবাহের উৎকর্ষ ও অবশ্ঠকর্তব্যতা । বিবাহের উদ্দোগ্ত । 
বিবাহের কাল ও বাল্যবিধাহ। বিবাহের সিদ্ধাসিদ্ধতা। বহু 
বিবাহ। মৃতদার ব্যক্তির পত্রান্তরগ্রহণ সঙ্ধন্ধে ইতি কর্তব্যতা। 
বিবাহমম্বন্ধে আধুনিক আইনজ্ঞদিগের অভিপ্রায়। বরকন্া 
নিক্বাচন। বিবাহের প্রকারভেদ ও বরবিক্রপন ও কন্তাবিক্রয় 
বিবাহের মন্ত্র। গন্কাধান ও দারোপগমনবিধি। জ্লীর প্রতি 
কর্তব্য। ভ্ত্রীর কর্তব্য ও পতিব্রতার ধন্মু। ন্দী-চরিত্র। গভিণার 
কর্তবা। বিধবার কর্তব্য । বিধবাবিবাহ ও বিধবার ত্রহ্চর্্য। 
পর্দার ও ব্যভিচার । এতগিন্ন বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে যে সমস্ত 
দোষ বর্তমান সময়ে সমাজমধ্যে প্রচণিত হইয়াছে, তব ? 
অবরোধপ্রথা সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। সব্বভ্রই 
শাস্ত্োন্ত বচন উদ্ধত করিয়াছি। কথনও কখনও দুই এক জন 
পাশ্চাতা পণ্ডিতের অভিপ্রায়ও বাক্ত করিয়াছি। 

কিমধিকমিতি 
গ্রন্থকারস্ত 


বিবাহ ও ন্মরীধর্ম্ম 





প্রথম অধ্যায় । 
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বিবাহের উতকম ও অবশ্য কর্তব্যতা | 

0্াঞ্স কোন সমাজে বিবাহ ভোগ বা বিলাসের 
উপকরণ মাত্র। কিন্ত হিন্দুশান্্ ও হিন্দুদমাজের বিধান অন্যরূপ। 
শামাদের মধো বিবাহ কি পুরুব কিন্ত্রী এ উভয়ের পক্ষেই 
অবশ্তকর্তব্য কার্দা বলিয়া পরিগণিত হয়। আমাদের হধ্ে 
গন্তাধান, পুংসবন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি যে কয়েকটি “সংস্কার” 
প্রচলিত আছে, তাহার প্রত্যেকটিই অবশ্কর্তব্ায কার্ধ্য । কেনন। 
(বিনা সংস্কারে কাহারও দেহশুদ্ধি হয় না। গর্ভবাসকালে পিতা- 
মাতার শুক্রশোণিত জন্ত কতগুলি পাপ আমাদের শরীরে অনু- 
প্রবিষ্ট হয়। সংস্কার ব্যতিরেকে এ পাপগুলি প্রক্ষালিত হয় না। 
অতএব প্রতোক সংস্কারই হিন্দুর পক্ষে অবশ্তকর্তব্য । কিন্তু বিবাঁত * 
সন্বপ্রধান সংস্কার। শ্থতরাং বিবাহ সর্বাপেক্ষা অবশ্ত কর্তবা। 
স্বোগীশ্বর যাজ্ঞবন্ক্য বলিয়াছেন__ 

"এব মেনং শমংযাতি বীজগর্ভ-সমুস্তবং ।', আচার অধ্যায়, ১১৩। 


হ বিবাহ ও নারীধন্ম। 


অর্থাৎ “বিবাহাদি সংস্কার দ্বারাই শুক্রশোণিতঘটিত পাপ (যাহা 
গভস্থ শিশুর মধ্যে অনুপ্রবি্ট হয়) প্রক্ষালিত হয়।” মন্ু€ 
বলিয়াছেন-- 
গাতৈ-ভোমৈর্জাত কন্মচৌড়মৌপ্রীনিবন্গীনৈ:) 
বৈজিকং গাভিকফৈনে! দিজ।নামপমুজ্যাতে ॥ মনু, ২২৭) 
অর্থাৎ, “গন্তাধান, পুংস বন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, জাতকল্ম, চূড়া, 
করণ, উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা দ্বিজগণের পিতৃঘাতৃশুক্র- 
শোণিতসম্বন্দ পাপ সমস্ত প্রক্ষালিত হয়।”” যে দেহ বিবাহাদি 
'সংস্কার দ্বারা পবিত্রীকৃত হয় নাই তাহা ঈশ্বরসেবার উপযোগ 
নহে। মনু বলিয়াছেন-- 
স্কাধ্য।য়েন ব্রতৈ হে মৈস্সেবিদোনেজায়। গুভৈত। 
মহাযজ্ৈম্চ বজৈশ্চ ব্রাঙ্সীয়ং করিতে তণুত ॥ মনু ২২৮। 
অর্থাৎ “বেদাধায়ন, মধুমাংসাদি বজ্জনরূপ নিয়ম গ্রাতিপালন, 
ভোম, বেদার্থের উপলব্ধি, সন্ধ্যা, তর্পণ, বিবাহিতা স্বীতে পুভ্রোহ 
পাদন প্রভৃতি পঞ্চযজ্ঞ ( অর্থাত ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবধজ্ঞ, পিতৃবজ্ঞ, নুযজ্ঞ, 
ভূতযজ্ঞ নামক পঞ্চষজ্ঞ *) এবং জ্যোতিষ্টোমাদষজ্ব-এততসমন্ত 
অনুষ্ঠান দ্বাা আমাদের দেহ ব্রগ্গলীভের উপযোগী হয়।” যে 
দেহে এই সমস্ত সংস্কার হয় নাই, তাহা পাপপঙ্কিল, স্থৃতরা* 
ব্রহ্মবাসের অন্ুপবুক্ত ! যে অবিবাহিত, সে স্থৃতরাং মনুষাজীবনের 
প্রধান উদ্দেগ্ত যে ঈশ্বরারাধন৷ তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। 
বিবাহ ব্যতিরেকে দেহশুদ্ধি হয় না। সুতরাং অবিবাহিত 


*. উহাদের অর্থ পরে প্রদশিত হইল। এ পৃষ্ঠা দেখ। 


বিবাহের উতৎ্কষ ও অবশ্কর্তবাতা। ৩ 


বাক্তর কোনরূপ ধন্মকার্যে অধিকার নাই। মেধাতিথি মন্তুর 
২২৭র টীকা গুলে লিখিয়াছেন। সংস্কৃতন্ত অধ্যয়নবিধি- 
ি্পাদিতা । অধায়নবিধার্থস্ত বিবাহ । কৃতবিবাহস্ত আধানং। 
আহিতাগ্রেরধি কারঃ ৮" অর্থাৎ “বাহার উপনয়ন হইয়াছে তাহার 
বেদাধ্যয়নে অধকার জন্মে। অধায়নান্তে বিবাহ। কৃতদার ব্যক্তি 
অগ্যাধনের অধিকারী । এবং ধিনি অগ্রাধান করিয়াছেন, তিনিই 
ধশ্মান্ঠানের অধিকারী |” বৈবাহিক অগ্রিদ্বারাই যাগযজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিতে হয়। মন্ত্র বলিয়াছেন £-- 

“বৈবাহিকেহগ্পো কুব্বাত গৃগং কন্ম যখ।বিধি। 

পঞ্চবজ্জঞবিধা নঞ্চ পক্তিঞ্ন্বাহিকীং গৃহী ॥'? ৩।৬৭। 

অর্থাৎ “নৈবাহঠিক অগ্রিদ্বারাই সমস্ত গৃহকণ্ম (অর্থাৎ প্রাতঃ- 
কালীন ও নাযংকলান শগোষ ), পঞ্চযন্ঞ, ৪ প্রাত্যঠিক পাকাদি 
ক্রিয়া সম্পাদন করিঠে হয় ৮ যেখানে বৈবাহিক অগ্ম নাই, 
সেখানে হিন্দুর নিতাকম্মানুষ্ভানের সম্ভাবনাও নাই। শ্ৃতরা 
ঈঠাদ্বারাই বিবাহের অবশ্তকপ্তবাতা সিদ্ধ হইল। কিন্তু এততিন 
আরও কয়েকটি ঘুক্তিদ্বারা বিবাছের অবশ্যকত্তুবাতা প্রতিপন্ন 
হইতে পারে, মথা £- 

১। আমরা বাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ উপকার 
প্রাপ্ত হই, তাহাদের 'নকট যথাসাধা রুতঙ্ঞত। প্রকাশ করা, বা 
যথাসাধা তাহাদের প্রঠাপকার করা আমাদের সর্বতোভাবে 
কর্তব্য। আমাদের উপকারকগণ প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীঠে বিভক্ত 
হইয়। থাকেন, বথা_- 


8 বিবাহ ও নারীধর্্ম। 


ক। দেবগণ।- ধম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রতি সকল 
সম্পদই আমর! দেব প্রসাদে লাভ করিয়া থাকি। সম্পদে, বিপদে, 
জীবনে, মরণে, ইহকালে ও পরকালে দেবতারাই আমাদের প্রধান 
সহায়, রক্ষক ও অভিভাবক । 

থ। খাষগণ --ইহারা শান্্াদি প্রণয়ন করিয়! আমাদের 
পরম উপকার সাধন করিয়া:ছন। উহারা আমাদের জ্ঞানচক্ষ 
উন্মীলিত করিয়াছেন। দ্রর্গম € নিবিড় জীবনারণো ইছারাই 
আমাদের পথপ্রদণক। ইহারা স্বর্গধামেরও পথপ্রদর্শক বটেন। 
ইহারাই আমাদের প্রকৃত ও সব্বপ্রধান গুরু । 

গ। পিতৃগণ।--পিতামাতার প্রপাদে আমরা দুর্লভ মানবঙ্জন্ম 
প্রাপ্ত হই। তাহাদের যত্বে ও অন্তগ্রহে আমরা জীবনধারণে 
সক্ষম হই। তাহাদের আশীর্বাদেই আমরা! পরহিক ও পারত্রিক 
স্থখের অধিকারী] হইতে পাপরি। দেহান্তে আমাদের পিতামাতা 
প্রভৃতি পিতুলোকে গমন করেন। তথায় তাহার! দেবাকার ধারণ 
করিয়া, দেবন্থলভ-গুণাদিতে মগ্ডিত তইগ্সা, আমাদের প্রভৃত 
উপকার সাধন করেন। 

ঘ। বুগণ।_মন্থুধা হইতে আমরা নানাবিধ উপকার 
প্রাপ্ত হই। মন্তুযা আমাদের কায়িক স্ুথদচ্ছন্দের বিধাতা । 
মন্ুযু আমাদের মানসিক উন্নতির হেতু । থাগ্ভাইরণ, গৃভ- 
নিশ্মাণ, বিগ্যাশিক্ষা, জ্ঞানচর্চা প্রভৃতির মধো কোন্‌ কার্ধ্যটি 
আমর] মন্ুষ্যের বিনা সাহাযো সম্পাদন করিতে পারি? কৃষক, 
শিল্পী, কবি, দার্শনিক সকলেই আমাদের প্রধান উপকারক। 


বিবাহের উৎকর্ষ ও অবশ্য কর্তব্যতা। ৫ 


উ। ভত্যগণ।- গো, অশ্ব, মহিষ, উদ্ হইতে সামান্ত 
কীটপতঙ্গ পর্ধান্ত সকলেই আমাদের পরম উপকারক। গো 
নহিষার্দির উপকারিতা কে না জানেম? কীট পতঙ্গের কল্যাণে 
আমাদের ক্ষেত্রের উর্বরতা সংসাধিত হয়। এবং কীট পতঙ্গ না 
থাকিলে বৃক্ষাদিতে ফলোদগমও হইত না। 

পূর্বোক্ত পঞ্চ উপকারকের মধ্যে সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতার 
পাত্র, এবং ইহাদের সকলেরই যথাসাধা প্রতুাপকার কর! 
আমাদের করব্য। কি কাযা করিলে কাহার প্রত্যুপকার কর! 
হয়, শাস্ত্রে তাহাও নির্দিষ্ট আছে। মনু বলিয়াছেন £-_ 

স্বাধ্যায়েনাচ্চয়েতধাঁন্‌, ভোমৈদে বান্‌ যথা বিধি। 
পিতৃন্‌ শা দ্ৈশ্চ* নুনগ্ৈভূতানি বলিকশ্মণা ॥৩1৮১। 

অর্থাৎ “বেদাধায়নের দ্বারা খধিদিগকে, যথাবিধি হোম করতঃ 
দবতাদিগকে, শাদ্ধদ্বারা পিতৃগণকে, অন্নদান দ্বারা মন্ুষ্যগণকে 
এবং তপু,লাদিপ্রারা পণুপক্ষীকে পৃক্ভা করিতে হয়। এই যে পঞ্চ 
উপকারকের পঞ্চবিধ পুজা ইহাদেরই নাম পঞ্চযজ্ঞ এবং ইহাদিগকে 
বথাক্রমে খাবিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃষজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতষজ্ঞ বলে। এই 
পঞ্চবন্ঞ অনুষ্ঠান করা গৃহস্থের অবস্ত কর্তব্য । মন্থু বলিয়াছেন £__ 

ধধিষজ্ঞং দেবহজ্ঞং ভূতযজ্ঞ্চ সর্বদ] | 
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথ।শক্তি, ন হাপয়েৎ ॥ মনু ৪1২১। 


* পুল্র না থাকিলে শ্রাদ্ধের সম্ততি বা অবাধিতত্ব থাকে ন1। এ জন্ঠ 
শ্রাদ্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশে; বিবাহ, ও বিবাহিত] স্ত্রীতে পুত্রে।ৎপাদন 
কর] কর্তৃবয। 





৬ বিবাহ ও নারীধর্মম। 


অর্থাৎ গৃহস্থ যথাশক্তি এই পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্টান করিবেন। কোন, 
কমে অবহেলা করিবেন না| 1* 

পূর্বোক্ত পঞ্চ উপকারকের মধ্যে খধিগণ, দেবগণ ও পিতৃগণ 
সব্বপ্রধান। ইহাদের কৃত উপকারকে যথাক্রমে খধিখণ, 
দেবখণ ও পিতৃখণ বলে। যে এই তিন খণ পরিশোধ না করে 
অর্থাৎ বে বিবাঁহতা পত্রীতে পুল্রোৎপাদন, বেদাধায়ন, শরা্ধ ও 
হোম না করে সে মহাপাপী ও কৃতদ্ব! পুণাকশ্বে বা মোক্গে 
তাহার অধিকার নাই। মন্ত্র বলিয়াছেন £- 


খণানি ভ্রীণাপাকতামনে। মোক্ষে নিবেশয়ে 

অনগাঁকৃতা মোক্ষন্ত সেবমানো বুজতাধ: | 

অধীতা বিচির পুত্রাংন্টোৎপাদা ধন্দতঃ। 

উষ্ট। চ শক্িতো ধজৈর্মনো মোক্ষে নািবশয়েত 

অনধীত্য দ্বিজে। বেদান্‌ অনুৎপাদা হণ] সৃতান। 

অনিষ্ট। চৈব যজৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন বজতাধ; ॥ মন্ত্র ৬৯৫) ৩৬। ৩৭: 


অর্থাৎ “দেবঞণ, পিতৃধণ, ও খধিখণ পরিশোধ করিয়া তৎপরে 
মোক্ষলাভে যত্তরবান্‌ হইবে । যে এই তিন খন পরিশোধ না করিয়া 
মোক্ষ অধ্বেষণ করে তাহার সর হয়। যথাবিধি বেদাধায়ন 


* ষাজ্বন্ধাযও বারের সি 

“নমন্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চষজ্জ[ন্রহাপয়েং। আচার অধ্য।য় ১১১ শ্লোক! 
অর্থাৎ দেব: ধষি, পিতৃপুরুষ, অতিথি ও ভূত (প্রাণ ) গণের উদ্দেশে প্রতাহ 
মন্রেচ্চারণ করিবে ও প্রভাহ তাহাদিগকে নমস্ক'র করিবে, কোনত্রমে এ 


বিষয়ে অবহেল। করিবে ন)। 


বিবাহের উৎকর্ষ ও অবশ্যকর্তব্যতা। ৭ 


করিয়া ধর্মশাস্ত্রোক্ত-বিধান অনুসারে পুত্র উৎপাদন করিয়া! €. 
বথাশক্তি ষাগযচ্জাদি সম্পাদন করিয়া তবে মোক্ষসাধনে যন্রবান 
হইতে হয়। যেদ্বিজ এই তিন কাব্য & সম্পাদন না করিয়া মোক্গ 
অন্বেষণ করে, তাহার অধোগতি হয়।” এততসম্বন্ধে মহামতি 
কুল্ল.কভট্রও শ্রুতি হইতে নি্নলিখিত বচনটি উদ্ধূত করিয়াছেন £-- 

“জায়মানো বাঙ্গণ ম্ত্িভিখণৈ খণবান্‌ জায়তে। যজ্জেল 
দেবেভাঃ, প্রজয়া৷ পিতৃভাঃ স্বাধ্য|য়েন খধিভ্য ইতি শ্রয়তে” 
। ৬।৩৬ টাকা)। অর্থাৎ শ্রুতি বলেন__জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ 
তিন খণে খলী হন। যজ্জদ্বারা দেবধণ হইতে, পুজোৎপাদন 
দ্বারা পিতখণ হইতে এবং বেদাধায়ন দ্বারা খষিখণ হইতে মুক্ত 
হওয়া বায়। 

অতএব প্রমাণিত হইল যে,ঘে বিবাভ না করে সে কুতগ্র ও 
ধন্মকার্ধোর অনধিকারী। 

২। বিবাহের অবগ্কর্তব্যতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় যুক্তির এস্থলে 
উল্লেখ করা যাইতেছে। বেদোক্ত উপদেশ এই যে ধন্ম পতি ও 
পত্রীর পক্ষে সাধারণ। অর্থাৎ পুজ্রোৎপাদন যেরূপ পতিপত্রুঁ 
উভয়ের অধীন, ধন্ম্ত সেইরূপ পতিপত্রীর উভয়ের সমবেত 
চেষ্টার ফল। মন্তু বলিম়াছেন-_ 

“প্রজনা্থং স্ত্িয়ঃ সষ্টাঃ সন্তু। নার্থধ ম।নবাঃ। 
তন্মাৎ সাধারণো! ধন্দধ পরতো পত্যা সহোদিতঃ 0৮৯1 ৯৬ 

অর্থাৎ “বিধাতা গভগ্রহণের জন্য জ্ীজাতির ও গভাধানের 

জঙ্ পুরুষজাতির স্ষ্টি করিয়াছেন। এবং এজন্য শ্রুতি বলিয়া - 


৮ বিবাহ ও নারীধন্ম । 


ছেন যে পতি ও পত্বীর ধন্ম দাধারণ অর্থাৎ পত্বীর সহায়ত! 
বাতিরেকে পতি ধন্মাচরণ করিতে পারেন না এবং পতির সহায়তা 
বাতিরেকে পত্রী ধন্মাচরণ করিতে পারেন না।” এই শ্রেকের 
টাকাস্থলে মেধাতিথি বলিয়াছেন । 
“অঃ কেবলস্তাধিকারভাবাৎ কিয় ছ্বেখা! অপি ন ভ্যাজা5” 
৯।৯৬র টাক1। 
অর্থা২ং কেবল পতি বা কেবল পত্রী শ্বতন্্ভাবে ধন্মাচরণ করিতে 
পারেন ন৷ বলিয়া পত্রী ছুঃশীলা হইলেও বর্জনীয়া নহেন । রেদেও 
উক্ত হইয়াছে, “ক্ষৌমে বসানৌ অগ্লীন্‌ আদধীয়তাং” অর্থাৎ “ক্ষৌম 
(পট্ট) বস্ত্র পরিধান করিয়া পতিপত্রী উভয়ে একত্র অগ্ল্যাধ্যান 
কারবেন। যাগযজ্ঞাদি স্থলেও স্ত্রীপুরুষের একত্র ধশ্মীচরণ করা 
বিধি।  *সৃম্তীকো ধন্মমাচরেৎ 1৮ ফলতঃ ধিবাহের পর থে অগ্নি 
আছিত হয় এবং যাহা সব্ধপ্রকার নিত্যনৈমিত্তিক কাধ্যের মূল 
উপাদান, সেই অগ্নিতে পতির এক অংশ এবং পত্রীর এক অংশ 
থাকে । বিবাহ না কপিলে অদ্দীংশ অগ্নি লইয়া কোন ধন্ম কার্য্যই 
নিষ্পাদিত হইতে পারে না। স্ত্বীবিগ্জোগ হইলে অথবা কোনও 
কারণে 'দ্ত্রী নিকটে না! থাকিলে স্বামী এক! ধম্মকাধ্য করিতে 
পারেন না। তাহাকে হয় অগ্ঠ বিবাহ করিতে হইবে নয় পত্বীর 
প্রতিমূর্তি নিশ্দাণ করিয়া ধর্মনকার্যোর অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 
সকলেই জানেন যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জন্ত রামচন্দ্রকে সুবর্ণ 
সীতা নির্মাণ করিতে হইয়াছিল। অতএব দেখ! গেল যে বিবাহ 
ব্যতিরেকে ধর্মানুষ্ঠান অপস্তব | 


বিবাহের উতুকষ ও অবশ্থকর্তব্যতা। ৯ 


৩। বিবাহের অবশ্তকর্তবাত! সম্বন্ধে তৃতীয় যুক্তিটি এই ; 
বিবাহ ব্যতিরেকে স্ত্রী বা পুরুষের পূর্ণতা সম্পাদিত হয় না; 
অবিবাহত পুরুষ ও অবিবাহিতা স্ত্রী অন্ধ মাত্র । অদ্ধ দ্বারা কোন 
কাধ্যেরই সম্যক অনুষ্ঠান হয় না। অকৃতদার বাক্তির পক্ষে 
এঁহিক ব1 পারত্রিক উন্নতি লাভ করা অনভ্তব। ঢুই পক্ষের উপর 
ভর না করিলে পক্ষী উড়তে পারে না। সেইরূপ স্্রীপুরুৎ 
সম্মিলিত না হইলে ধশ্্ অর্থ কান মোক্ষ কোন বগই সংশাধত 
হয় না। ব্যাস বলিয়াছেন__ 

যাবন্ন বিন্দতে জায়।ং ভানদদ্ধো ভবেত পুমান্‌। 


নাদ্বং প্রজায়তে সববং প্রজায়েতেতাপে তি? ॥ 


অর্থাৎ যে পযান্ত খিবাহ না হয় সে পথ্যন্ত পুরুষ অগ্ধ মাত্র 
থাকেন। এক্ুতি বলেন যে অদ্ধ নিল ও অকন্মণা, পুণ বস্তই 
কাধ্যানুষ্ঠানে সক্ষম । এজন্য ধিনি দেহ, মন, আত্ম! প্রভৃতির 
পূর্ণবিকাশ ইচ্ছা করেন, ধিনি জগতে সংকন্মান্ুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য ৪ 
বশঃ অজ্ঞনের স্পৃহা করেন, ভাহার পক্ষে বিবাহ অপরিহাধ্য ও 
অবশ্ঠ কর্তব্য ।* 

৪ বিবাহের অবগ্তকর্তবাতা সম্বন্ধে এক্ষণে চতুর্থ যুক্তিটির 
অবতারণা করিতেছি । মনু বলিতেছেন যে, কুমার ব্রঙ্গচার" 


স্* মহাভারতে লিখিত অ.ছে-- 
“অর্ধং ভাধ্যা মনুয্যস্ত, ভাধ্যা শ্রেষ্ঠতম সথা।” অথাৎ স্ত্রী পুরুষের 
অর্ধ) স্ত্রীর তুল্য সখা বা সুহৎ কেহই নাই। 


১৩ বিবাহ ও নারীধর্্ম। 


(অর্থাৎ যাহারা কুমার অবস্থ| হইতেই কঠোর ব্রহ্গচ্ধ্য প্রতি 
পালন করেন) এবং বিধবা, শুদ্ধ ব্রদ্মচর্ধা অবলম্বন করিয়াই স্বগে 
'গ্রমন করিতে পারেন। 

অনেকানি নহস্বাণি কুমারব্ক্গচা পিং । 

দিবং গভানি পিপ্রাণাং অকৃতব। কুলসন্ততিং | 

মুতে ভর্তরি সাধণী সী বরহ্ষচধ্যে ব্াবস্তিতা। 

সব্গং গচ্ছ তাপুত্রাপি যথা তে ব্্গচারিণং | মনু ৫1 ১৫৯-৬০। 

অর্থাৎ “সহত্র সহ ব্রাহ্মণ আকৌমার বক্গচর্ধা প্রতিপালন 

করিয়াই এবং বিবাহ ও পুজোতৎপাদন না করিয়াও স্বর্গে গমন 
করিয়াছেন। এবং বিধবা অপুলরবতী হইলেও বক্ধচর্ধা প্রতিপালন 
করিয়াই আর্গে গমন করিয়া থাকেন।” কিন্তু বিধবা ও কুমার 
বন্ধচারী ভিন্ন আর কেহই অপুক অবস্থায় স্বর্গে গমন করিতে 
পারেন না। পৌরাণিক আখ্যাগ়িকায় দষ্ট হয় যে কোন কোন 
ধষি ও কোন কোন খধিকন্ত! শুদ্ধ উগ্র তগস্ত। দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তির 
চেষ্ট। করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহাদের এ এ চেষ্টা সফল হয় নাই। 
সর্ণের দ্বারপালগণ তাহাদিগকে স্বর্গ প্রবেশের অন্ুপধুক্ত বলিয়া 
প্রত্যাথান করিয়াছিলেন। তাহারা সংসারে প্রত্যাগমন করিয়া 
ববাহস্ত্রে আবদ্ধ হইয়! পুজোৎপাদন বা পুক্র প্রমব করতঃ পরে 
সর্গরাজোর অধিকারী হইগ়াছিলেন। ফলতঃ পুক্র না হইলে যে 
শুদ্ধ নিজের সদ্গতি হয় না৷ তাহা নহে, পিতৃপুরুষগণেরও অধোগতি 
হয়। জরতকারুর উপাখ্যানে এ বিষয় বিশদরূপে বর্গিত হইয়াছে। 
মহাভারতে ইহাও লিখিত আছে যে-_ 


বিবাহের উত্ুকর্ষ ও অবশ্য কর্তব্যতা । ১১ 


সইস্টং দত্তং তপস্তপ্তং নিয়ম্চ শ্বনু্িতঃ। 
সব্বমেবানপত্যস্ত ন পাবন মিহোচাতে 1” 

অর্থাৎ “লোককে অভীষ্ট বস্তই ঘন কর, বা তপস্তাই কর, 
বাষম নিয়মই প্রতিপালন কর, অপুভ্রক হইলে এতৎ সমস্তের 
'কডুতেই তুমি পাবিরতা লাভ করতে পারিবে না। অপুল্রক 
বান্তি বাঁ অপুজ্বতী স্ত্রীর অন্ন খাওয়া নিধিদ্ধ।” এবং অন্থিমে 
ইহাদের উভয়কেই পুন্াম নরকে গমন করিতে হয়। 

অত এব দেখা যাইতেছে যে, যে বিবাহ না করে তাহার দেভ- 
শ্দ্ধি হয় না; তাহার দেহ হইতে গন্ঠুবাসকালীন অনু প্রবিষ্ট 
পাপসমস্ত প্রক্মালিত হয় না; তাহার দেহ ব্ক্ষবাসের উপযুক্ত 
হয় না; তাহার ধশ্ম[লোচনা বা ধন্মানুঢানে অধিকার জন্মে না; 
তাহার পিতৃঞ্খণ মোচন হয় না; তাহার পূর্ণতা সম্পাদিত হয় না: 
তাহার ্বর্ম প্রবেশের অধিকার জন্মে না; সে পিতৃপুরুষগণের 
সদ্গতি সাধন করিতে পারে না; এবং সে পুন্নাম নরকে পতিত 
হয়। অতএব হিন্দুর বিবাহ যে অবগ্তকর্তব্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
রহিল না। পাশ্চাতা প্ডিতদের মধো কেভ কেহ বিবাহ সঙ্বন্গে 
নানাবিধ ব্যঙ্গ ও উপহাস পরিস্বাস করিয়াছেন। ক্লেহ বলেন 
“বিবাহ ব্রাহ্মণ ভোজন । যাহারা খাইতে বসিয়াছে তাহারা উঠিতে 
চায়; এবং যাহারা থাইতে বসে নাই তাহারা খাইতে বসিতে 
সায়।” কেহ বগেন_-এক বুদ্ধিমান ভেক, নির্মল কৃপোদক 
দেখিয়া তাহ! পান করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু একবার কুপে 
পতিত হইলে আর উঠিতে পারিবে নাই স্মরণ করিয়া কুপ 
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ছাড়িয়া অষ্ঠত্র গঘন করিল । যে বুদ্ধিমান সে বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ 
প্রণালী অবলম্বন করিবে।” কেহ বা বলেন--"তাড়াতাড়ি 
কল্লে বিভা, কাদতে হবে নিশি দিবা ।”, কেহ বলেন “যে বিবা€ 
করিয়াছে সে ভাগা দ্বারা পরাজিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহার 
কপাল ফাটিয়াছে।”” কেহ বলিয়াছেন--“বিবাহ একটা কীচী: 
কাটার ছুইট। ফলা; একটা ফলা যে দিকে ঘুরে, অন্ত ফলাট; 
ঠিক তাহার বিপরীত দিকে দুরিবে 1” ফলতঃ বিবাহ সম্বঙষ 
পাশ্চাতভাগণের মধ্যে শ্লেষ, বাঙ্গ ও পরিচ্গাসের অভাব নাই। এপ: 
বাহার। স্থশিক্ষিত তাারাই এইরূপ বাঙ্গ পরিহাসে মুক্তক। 
কিন্ত অনেক পাশ্চাতা পগ্ডিত ধিবাহের পবিহতা ও অবশ্রু- 
কনতবাঠা স্বীকার কারয়া গিয্াছেন। জন্সন বলিয়াছেন__ 
“বিবাহ সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সর্বোত্কষ্ট অবস্থা । থে ব্যক্তি 
থে পরিমানে বিবাহের অগ্পবৃক্ত সে ব্যক্তি সে পরিমাণে ছুঃশীল 
ও ছুঙ্জন ।”% জে'রমি টেলার বলিয়াছেন-_-"বিবাহ জগতের 
জননী স্বরূপ। বিবাহে রাজ্য রক্ষা হয়, নগর জনাকীর্ণ হয়, 
ভজনালয়ে উপাসকের বৃদ্ধি হয়, এবং স্বর্ণের লোকসংখ্যা বদ্ধিত 
হয়।” €পার্টার আইন প্রবর্তক লাইকরগস্‌ আইন দ্বারা লোককে 
বিবাহ করিতে বাধ্য করিতেন । “105 90116511907 06 008101- 
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বিবাহের উত্কষ ও অবশ্থকর্তব্যতা | ১৩ 


স্পাটায় যাহারা কোন ক্রমেই বিবাহ না করিত তাহাদিগকে 
সমাজমধ্যে নিন্দিত ও ঘৃণিত হইরা থাকিতে হইত । এবং শী 
কালে বিবন্ব হইয়া তাহাদিগকে ছাট বা বাজারের চতুর্দিকে 
নিজেদের নিন্দাস্থচক গান গাহিতে গাহিতে ঘুরিয়া বেড়াতে 
হইত। 
এক্ষণে বিবাহের উতৎকর্সন্বন্ধে হছএক কথা বলিতেছি। বিবাহ 
থে শুদ্ধ অবশ্তকত্তবা কার্ধা তাহা নহে । বিবাহ আমাদের সকল 
প্রকার স্থুখ ও কল্যাণের হেডুও বটে। বিবাহ ধন্ম অর্থ ও 
কাম এই ত্রিবগেরই সাধক | হিন্দুশান্ত্র হইতে এই কথার প্রতি 
পোষক ভুরি ভুরি বচন উদ্ধত কগা যাইতে পারে। বথাঃ-_ 
১। স্্রিয়শ্চ পুকষপ্তাপি যথোভয়োভবেত বৃতিঃ। 
তত্র ধর্ার্থাকামাঃহা শুদধীন। যতত্্রমী ॥ বৃহৎ পর(শর | 
অর্থাৎ “যেখানে স্ত্রীপুরুষ এতছুভয়ের মনোমিলন সঙ্ঘটিত 
হয়, সেখানে ধন্য আর্গ ৪ কাম এই ত্রিবর্ণই গংদাধিত হয়। 
কেননা এই তিনটি দাম্পত্য মিলনের কফল।” 
২। “ভয় ধন্থার্থকামান।ং ত্রিবর্গফলমন্ত্রতে। 
অনুকূলকলত্রোয়ন্তর্য বর্গ হহৈবহ ॥'' লিখত। 
অর্থাৎ পড়ীর সাহায্যে লোকে ধন্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ ভোগ 
করেন। যাহার স্ত্রী পতির অনুকুল ব৷ প্রিয়কারিণা তাহার পক্ষে 
পৃথিবীই স্বর্গ । 
৩।  গঅপতাং ধশ্মকাধ্যাণি শুক্র! রতিরুত্তমা। 
দারাধীনভ্তথা স্বর্গ: পিতৃণামাত্বনশ্চহ ॥ মন ৯1২৮ 
২ 
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অর্থাৎ পুল, ধর্মকার্্য, শুশীষা, ইন্্িয়স্থখ, আপনার ও 
পিতৃপুরুষের স্বর্গ এতৎ সমস্ত স্ত্রীর উপর নির্ভর করে। 
৪) অর্দীং ভার্যয। মনুষাস্য ভাা। শ্রেষউটতম: সথ!। 
ভার্ধ্যা মুলং ত্রিবর্গসা ভার্যা। মূলং ভরিষ্যতঃ॥ মহাভার। 
অর্থাৎ ““ভার্যা মন্ধযোর অর্ধ। ভার্ধা পুরুষের সব্বশ্রেষ্ 
সুহৃৎ | ভাধ্যা ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিন বর্গের মূল। বাহার 
ংসারসমুদ্র হষ্টতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা! করেন, ভার্ধাই তাহাদের 
প্রধান সহায় 1” 
€। ধর্মকামার্থকাধ্যাণি শুভ্রষা কুলসন্ততি: | 
দরেঘধীনো দর্গশ্চ পিতৃণমাত্বনস্তথা ॥ মন্যু। 
অর্থাৎ_স্ত্রী আমাদের ধন্ম কাম ও অর্থের সহায়; স্্ী আমা- 
দের শুশ্রধাকারিণী। ক্্ী কুলরক্ষার হেতু। স্ত্রী আপন ও 
পিতৃপুরুষগণের স্বর্গলানের উপায় । 
ফলত: শাস্ত্রের কথা ছাডয়া দিয়াও কেবল সহজ বুদ্ধিতেই 
বিবাহের ব্রিপর্গসাধকত্ব উপলব্ধি করা যায়। প্রথমতঃ কামঃ __ 
দেখুন স্ত্রীর তুল্য ইন্দরিয়স্থখের সহায় আর কি আছে। বৃহ 
সংহিতাকা' সত্যই বলিয়াছেন £-_ 
ক্রুতং দৃষ্টং ম্প্টং স্মতমপি নণাং হলাদজননং। 
ন রত্বং স্ত্রীভ্যোগ্কৎ কচিদপি কৃতং লোকপতিন] ॥ 
অর্থাৎ স্ত্রী ভিন্ন বিধাতা এমন কি রত্ব স্জন করিয়াছেন 
যাহা শ্রুত, দৃষ্ট স্পষ্ট এমন কি স্বত হুইয়াও মনুষ্যের আনন্দ 
বিধান করিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ_-অর্থ।_দেখুন ন্ুগৃহিনী 
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ব্যতিরেকে যে অর্থের সংরক্ষণ ৪ সন্ধায় হয় না তাহা কে অস্বীকার 
কারতে পারেন? তৃতীয়তঃ_ধন্ম।_ন্ত্রীর নিকট হইতেই 
আমরা দয়া, দাক্ষিণা, ধৈর্য, তিতিষ্া, শম, দম গ্রভৃতি শিক্ষ। 
কার। ধ্মাচরণে পত্রীই আমাদিগকে উৎসাহিত ও 
উত্তেজিত করেন। অন্ততঃ নানাবিধ অর্থ ও অকন্মু হইতে 
পঠ্জাই আমাধিগকে রঙ্গা করেন। মংদ্যপুরাণে সতাই উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

তপ্মাৎ মাধবাঃ স্য়ত পৃঙ্জা।; সততং দেববৎ নরেত। 

তাসাং রাজন্‌ প্রসাদেন ধাধাতে বৈ জগত ত্রয়ং। 

অথাৎ নাবী ম্ীগণ দেবতার ন্যায় পৃজাহহা। | কেননা তাহা- 
দের অনু গ্রহেই ত্রি্রগৎ সংরক্ষিত হয় । 

এ স্থলে কোন পরিষ্ঠাপরপিক পাঠক হয়ত আমাকে লক্ষা 
করিয়া বলিবেন_মহাশয়! এ সব বোধ হয় সতা কালের 
পুঁধি। তংকালে হয়ত ভার্ধা! ত্রিবর্নাধিনী ছিলেন । তাই তখন 
বিবাহ 'বখ্যকর্তবা কার্ধা বলিয়া গণা ছিল । কিন্তু এক্ষণে ভাষ্য 
তরিবর্গধাধিনী না হইক়| ত্রিবর্গনাশিনী হয়াছেন। এক্ষুণে বিবাহ 
অবশ্যকর্তব্য নহে, বরং অবশ্য অকর্তব্য। 1১001) এর মহাকাবা, 
1)01)* খষিবাক্য অপেক্ষ। সারগভ ও কালধম্মোপযোগী ) 
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১মতঃ-_কাম-__এ কালে ভার্ধযার ভ্রকুটিকুটিলানন দেখিলে নয়না- 
রাম হওয়া দূরে থাকুক নয়নে সপ্ষাফুল দে'খতে হয়। তাহার 
বজনির্ধোযোপম তজ্জনগঞ্জন *শুনিলে কর্ণেন্দ্িয়ের পোকা! মরিয়া 
ধায়; তাহাকে ম্মরণ করিলে নিত্রিভাবস্থায়ও চমকাইয়া উঠিতে 
হয়। ইত্যাদি। ২য়তঃ__অর্থ__গৃহিণীর বসন, ভূষণ, শয্যা আসন, 
বাসনকোসন প্রভৃতির বহ্বাডম্বরহেতু দেশে শিল্প বাণিজোর 
প্রভূত প্রসার হইতেছে সতা, কিন্তু আমার স্বোপাজ্জিত, 
পৈতিক স্থাবর অস্থাবর ভূত ভবিষ্যৎ নগ্মান শ্রভৃতি যাবতীয় 
পম্প্তি ক্রমে ক্রমে পরহন্তগত হইতেছে | ৩য়তঠ ধন ধীহার 
প্রসাদে পিতামাতাকে ভাল করিয়া খাইতে দিতে পারি না, 
তিনি যে কিরূপ ধশ্মের সহায় তাহা ধম্মই জানেন 1" 

ইহাতে আমার উত্তর এই-_দেখুন কৈকেয়ীর স্ভার ভভ্তার 
অ(প্রয়কারিণী রমণী আর হইতে পারে কি না সন্দেহ । কিন্ু 
বদ্ধ দশরথ মশ্পবেদনায় কৈকেয়ীর নিন্দা করিতে করিতে গ 
তোর মধ্যাদা লজ্বন করেন নাই । তিনি বলিয়াছিলেন ?_- 

ধিগস্ত যোফিতো নাম শঠাং শ্বার্থপরায়ণ।;। 
প নব্রবীমি জয়ং সববা ভরতন্তৈৰ ম/তরং | 

অর্থাৎ "ন্ত্রীদিগকে ধিক্‌ ; তাহারা শঠ ও স্বার্থপর । আমি 
পকল স্ত্রীলোকের কথা বলিতেছি না, কেবল ভরতের মাতার 
কথাই বলিতেছি।” মহাশয়! যদি আপনার অনৃষ্টে “ভরত- 
তব মাতরং” জুটিয়! থাকে, তবে আপনি আপনাকে দুর্ভাগ্য 
বলিয়া মনে করিয়া চুপ করিয়া থাকুন। ঘরে তাড়া খাইয়! 


বিবাহের উত্কর্ষ ও অবশ্য কর্তব্যতা । ১৭ 


পরের উপর ঝাল ঝাড়ায় লাভ কি? কিন্ত আমার বিশ্বাস 
এই ঘষে হিন্দুললনাগণ এখনও অনেকে সতী সাধবী পতিব্রতা, 
এখনও অনেকে বাস্তবিকই ত্রিবর্গপাধিনী। বাহারা কিঞ্চিং 
শ্থরা তাহারাও চেগন অনেক, সতা, কিন্ত কামড়ান কম-- 
"1017 08112 9৮500091) 0617 0016০) ততিন্ন 
আমাদের পরিহাসপ্রর। কোন পাঠিকা পুরুষদিগকে লক্ষা করিয়া 
'এখন ও বলিতে পারেন ৫ 

“কি আপদ গা! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর । 
আমরা চিরকালইত তোমাদের মন যোগাইন্লা আসিতেছি। 
তোমবা যখন দেপদেণী মানিতে, পুজা আচ্চা ( অচ্চনা ) করিতে, 
তখন আমরাও বার ধত করিভাম। তোমরাও সে সব পাঠ 
হাড়িলে, আমরা বাররত ভু'লশাম | তোমরাই থে আনাদের 
পতাক্ষ দেবতা । তোমরা যখন পিতামাতাকে ভক্ি করিতে, 
ভাইভগিনীকে যহ আদর করিতে, কুটুস্বজনাকে প্রতিপালন 
করতে, তখন আমরাও তাহাই করিতাম। এখন তোমরাও 
কর না, আমরা করি না। যখন তোমরা খাইতে 59 খাওয়া 
'ইতে ভালবাসতে, তখন আমরা ফোড়শ উপচারে তোমাদিগকে 
থাওয়াইতাম। এখন তোমরা খাও না বা খাইতে পার না, 
আমরাও রন্ধনশ!লা1 ছাড়িয়াছি। যখন তোমরা স্ুগৃহিণী 
ভালবামিতে, তখন আম্রা স্রগৃহিণী হইতাম । এখন তোমরা 
বিলাসিনী ভালবাস; আমরাও বিলাপিনী সাজিয়াছি। তোমরা 
দেবদিজে ভক্তি করিতে শিথ, পিতামাতার সেবা করিতে শিখ, 


১৮ বিবাহ ও নারীধন্ম। 


আত্মীয়ম্বজনকে স্নেহ করিতে শিখ, দেখিবে আমরাও তোমাদের 
পদান্থুসরণ করিব। হায়! হাঁয়! তোমাদের জন্য ধর্ম কম্মুলজ্জ. 
সরম সকল ছাড়িয়া শিমু ফুল সাজিলাম । আবার তোমরাই 
আমাদের নিন্দা কর। ছিঃ! ছিঃ1। তোমাদের ইহকাঁলও নাই, 
পরকালও নাই ।” 

ইহাতে মামাদের বক্তব্য এই বে, এই শুকসারিকার দ্বন্দে ও 
পরস্পর দোষারোপ করায় কোন লাভ নাই। দোষ উন 
পঙ্গেরই আছে। এখং উভয়পক্ষের সমবেত চেষ্টা বাতিরেকে 
কোন পঙেরেই দোষমুক্ত হইসার সম্ভাবনা নাই। তাই বলি-- 
ভ্রাতগণ, ভগিনীগণ, বৎসগণ, মাতৃগণ আপনার! সকলেই নিউ 
নিজ জাতিগৌরব মনে রাখিয়া কু পরিতাগ করিয়া স্থ অবলম্বন 
করুন। আপনারা দেহের কথা ভুলিয়া আত্মার প্রতি মনোনিবেশ 
করুন, প্রবুপ্তিমার্গ পরিহার করিয়া নিবুভিমাগে প্রবিষ্ট হউন, 
অসার স্থখসম্পাদর লালসা পর্রবজ্জন করিয়া পুণ্যধন অর্জনে 
সচেষ্ট হউন; আত্মার যে পবিত্রতা ও উন্নাত হিন্দুশান্ত্রের শ্রধান 
শিক্ষা, সেই পবর্তী ও উন্নতি লাভ করিয়া মনুষাজন্মের সার্থকতা 
দম্পাদন “করুন ; স্বার্থ ছাড়িয়।৷ পরার্থ অন্বেষণ করুন; পুরুষগণ 
সাধু হউন, তাহাদের দৃষ্টান্তে স্ত্রীগণ সতী সাধবী হউন; স্বীগণ 
সতী সাধবী হউন, তাহাদের দৃষ্টান্তে পুরুষগণ সৎ ও সাধু হউন! 
'কিরুপে সৎ ও সাধু হওয়া যায়, কিরূপে সতী সাধবী হওয়! 
ষায়, হিন্দুশাস্ত্রে তদ্বিষয়ক ভুরি ভুরি উপদেশ আছে। আপনার! 
সেই সেই উপদেশ অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হউন। 


বিবাহের উত্কর্ষ ও অবশ্যকর্তধ্যত। | ১৯ 


সে যাহা হউক, বিবাহ ও অপত্যোৎ্পাদন জীবমাত্রেরই 
ত্বভাবদিদ্ধ ধন্ম। এমন অনেক প্রাণা আছে থাহাঁদের জীবনের 
একমাপ্র উদ্দেগ্ত অপত্যোৎপাদন | ০4107 10080) 02041150 
7011)£5 191370000010715921775101705110 00৮৩ 076 
501)161016 01)1000 9 0301515170৬, 101010৩7500 5926- 
0105; 2100 01 71011012185 01 71017215101 172 075 
5০17165 7৯.11750015, 016 7১ 5901) নন 00৮ 178৬6 ন000থ- 
10115175501 0015 2167 0010 ১9700001080085 000 10710 ও 
[১1165 1)600701451000990501050101005010 0010) 080 
(610815, 20101076101 5010 উড 11410101)8 
1১001 00 0150 070 15072 01 উঠি, 15৮01 সিনা 
1. 5. অর্থাং_“মপতোৎপাদনহ অনেক প্রাণীর জীবনের সুখা 
উদ্দে্ত । আনেক উচু, অনেক জন্ক- এমন কি অনেক উচ্চ- 
শ্রেণীর ৮ যথা কাট, পতঙ্গাদি'ত এহ মহৎ কণ্তবয সম্পাদন 
করিয়া ভীবনলীল। শেষ করে !* কপন?৪ কখনও পুরুষ, স্ত্রীর 
দেহ হইতে স্বলিত বা বিচ্ছিন্ন না হইতে ২ইতেই মধিয়। ষায় 
এবং স্ত্রী ডিষ্বশ্রসপের্ কাল পধ্যন্ত জীবিত থাকিয়া প্ররুষের অন্থু- 
গমন করে।” আরও -দখুন যৌবন উপস্থিত হইলেই জীব- 
মাত্রের অঙ্গ শোঠা, কান্থি ও লাবণ্য বঞ্ধিত হয়, এবং এ সময়ে 

* ধাণ্ঠ, যব প্রভৃতি ওষধি, কদ্‌লীবৃক্ষ, পিপীলিকা, মধুমন্ষিকা ইত্যাদি 
এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল । 


২৬ বিবাহ ও নারাধর্শ্ম । 


তাহাঙ্গের মধ্যে একরূপ উন্সত্ততা উপস্থিত হয়। ৮1 7811, 
11) 01017885, 910 13৪ 508165 ০10 ৪9906 70) 
0055 1710) 4006171080152100591-ত00006 105৪0. ০1 
16090006101 01 0) 10017016885 00617 1085 870100815 
1115 00801)695,,450 00150900007 11065 2170 
[0051 10150017012 91960169081) 100 1010921 5000115 
59110006. 13001) 108165 ৪110 [61717155 5661] 2801 
00061... [6 9 510) ৭. ৬৮০11071015 [61120086075 
5১008101110 15 80001191151)50 80017006510 
91980165. 11011 001001161 1)0875 56518] 01705 
00070 [61071510895 0580 91700610195 0106 617)101509 
96006108165, 51১71181028101 5055 7016 00 2100012505 
[5 11)1915 00170816 005 ৪10 €09705 00115 00- 
80186107 101)000 01561007061 0610 ঠ000 03611 ০011০ 
[৬.০ জা, 9. 8.৭অর্থাৎ যৌবনোদগমে পশ্তর কেশ, 
পঙ্গীর পক্ষ ও মতস্তাঁদির শন্ক বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয়; কিছুকাল 
পরে আর শ্রী বর্ণ দৃষ্ট হয় না। অপত্যোৎপাদনলিগ্সা অনেক 
প্রাণীকে একেবারে উন্মত্ত করিয়! ফেলে। যখন এই লিগ্স। 
প্রবল হয় তখন অতি বন্ত ও অতি অসামাজিক ( অমেশুক ) 
জন্তও আর 'নর্জনবাদ সহ করিতে পারে না। তখন স্ত্রী ও 
পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ অভিলাষ করে। কোন কোন 
জাতীন্ন জীব ঘোর উন্মন্ততার সহিত অপত্যোৎপাদন কাধ্যে 


বিবাহের উশুকর্ষ ও অবশ্যকর্তৃব্যত। | ২১ 


প্রবৃন্ত হয়। গণ্টার সাহেব দেখিয়াছেন যে, অনেকবার ভেকী 
ভেকের কঠোর আলিঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে । আর এক 
জন সাহেব ভেকভেকীর সংযষোগকাঞ্ল ভেকের পা কাটিয়৷ 
লইয়াছিলেনঃ এই অপত্যোতৎপাদন লিগ্সা পণুপক্ষী বৃক্ষলতার 
মধ্যে যেরূপ প্রবল, মন্দুষোর মধ্যেও সেইরূপ-_ 

বৃহৎ সংহিতাতে লিখিত আছে-__ 

“আব্রহ্গ কীটাস্তমিদং নিবদ্ধং 
পুস্ত্রী ্রয়োগেণ জগৎ সমস্তংণ | 

“অর্থাৎ অতিবৃহৎ পদার্থ হইতে অকিক্ষুদ্র পদার্থ পর্যন্ত 
সর্বত্রই এই পুংস্ত্রীমিলন প্রচলিত আছে ও থাকিবে ।” কাহার 
সাধ্য ষে বিশ্ববিধাতার এই মহামঙ্গলময় নিয়মের অন্যথা! করে ? 
কোনও কোনও সমাজে আইনের বলে বিবাহ কতক পরিমাণে 
রহিত করা হইয়াছে সত্য। কিন্তু সেখানেও স্ত্রীপুরুষে গোপনে 
মিলিত হইর1 বিবাহের প্রধান উদ্দেশ সম্পাদন করিতেছে। 
এবং ঞঁ এ সমাজ ন্থপুক্র দ্বার পরিপুষ্ট না হইয়া জারজ সন্তানের 
দ্বারা কলুষিত হইতেছে । হিন্দুশান্ প্রবর্তকগণ চিরকাল স্বভাবের 
নিয়মাবলীর অনুসরণই করিয়াছেন । কদাচ & সমস্ত নিয়মা- 
বলীর বিরুদ্ধে কাধ্য করেন নাই! এরূপ কখনও কথনও শোনা 
যায় ষে, একট। বন্ত হস্তী বা বন্ত মহিষ গম্যমান রেলগাঁড়ীর 
সম্মুখে দণ্ডারমান হুইয়! উহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং 
অবশেষে উহা ছারা চ৪ ত হইয়া! গিয়াছে। যেষে 


সমাজ স্থাভাবিক-্ীর্মবিলীর দণ্ডায়মান হন, তীহাদের 
(2 পাও ১৭১৮ 
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২ বিবাহ ও নারীধর্ঘ। 


দশাও এীবূপই হয়। এজন্য হিনদুশান্ চিরকালই . শ্বাভাবিক 
নিয়মাবলীর অহ্থসরণ করিয়া জীবের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া 
গিক্াছেন। বিবাহ নৈপুর্ণক ও অনুলজ্বনী বন্ধন। তাই 
হিন্দুপাস্ত্কারগণ বিবাহকে অবশ্তাকর্তব্য ও অশেষ কল্যাণসাধক 
বলিয়৷ বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় | 


পিই কাযা 


, বিবাহের উদোশ্া | 


ন্হি কি উদ্দেশ্তে মনুষ্য বিবাহ করে, এবং কি কি 


উদ্দেন্তেই বা মন্্ফোর বিবাহ করা উচিত, এক্ষণে তাহারই 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বাইতেছে। 

অনেক জীবজন্তর মধ্যে শুদ্ধ কাম চরিতাথ করাই বিবাহ 
বা স্ত্রীপুংমিলনের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেগ্ত। এই কাম তাহাদের 
মধ্যে এত প্রবল যে ইহার জগ্ঠ তাহারা মৃত্যুকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা 
করে ।--1707 03517810110 01105601509 1955 ৪100 109 
016 ৪16 5/007910005 ৪100 7766 0196710210৩ 00 6011 
(9 15919 01)6 ৪1001005 [010161)27 ৮1001) 01505 01700 
007. 1০৬,০18, 0710, অর্থাৎ পপতঙ্গের মধ্যে. 
অধিকাংশই কাম5রিতার্থ করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
কিন্তু তথাপি তাহার! কাোন্মাদ দমন করিতে ঞ্ষ্টা করে 
না।” এই কাম চরিতার্থ করিবার জন্ত তাহার! পগম্পর 
পরম্পরের সহিত সংগ্রাম করিয়া পরস্পর পরম্পরকে বিনাশ 
করে। মনুয্যগণের মধ্যেও অনেকে এইরূপে শুদ্ধ কামচরিতার্থ 
করিবার জন্ত বিবাহ করিয়া! থাকে। আর়র্লগুবাসীরা কেবল এক 
বৎসরের জন্ত বিবাহ করিত। এক বংসর পরে স্ত্রীপুরুষ বিচ্ছিন্ন 


২৪ বিবাহ ও নারীধন্ম। 


হইয়া পুনরায় অন্ত পুরুষ বা স্ত্রীর গহিত মিলিত হইত। কিন্ত 
এরূপ বিবাহে দাম্পত্য-প্রেম পর্যাস্ত জন্মে না।. এবং ইহাতে 
অপত্য প্রতিপালনের অতান্ত ব্যাঘাত ঘটে ।* 


অনেক জীবন্ত প্রথমে কামচরিতার্থ করিবার জন্ত মিলিত 
'হয় সত্য, কিন্তু উহাদের একবার অপত্যোত্পাদন হইলে, উহার 
সত্ীপুরুষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং তথন স্ত্রী বা পুরুষ বহু 
যত্তে ও বহু পরিশ্রমে অপত্য প্রতিপালন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ 
নিককষ্ট জীবের মধ্যে পুরুষ অপত্যরক্গার জন্ত কোন চেষ্টাই করে 
না। শ্ত্রীই সকল চেষ্টা করিয়া থাকে । [81৩5 ০ 9[310615 
8110. 00815506016 215802110001001991 01100585005 0521501 
[10517 5০00৫.৮- মনুষ্যদের মধ্যেও অনেক স্থলে পিতা অপত্য- 
গণের রক্ষার জগ্ত কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না, মাতাই সমস্ত করেন। 
কোন স্থলে বা মাতা কিছুই করেন না, পিতাই সমস্ত করেন। 


সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নিকুষ্ট জাতীয় জীব ও নিকৃষ্ট 
জাতীয় মনুষ্য শুদ্ধ কাঁমতৃত্তির জন্য বিবাহ করে। কিন্তু উৎরষ্টতর 
মনুষ্য কাম্্চরিতার্থ ও অপত্যোৎপাদন ও অপত্যরক্ষা ও অপত্য- 
প্রতিপালন উদ্োশ্তেও বিবাহ করিয়া থাকে । নিকৃষ্ট জীব ও 
নিকৃষ্ট মনুষ্য কেবল একরপ সুখাস্বাদন করে। কিন্তু উৎকৃষ্ট 


* কেননা-”]0)8 10216170500 000 00170517. 07800561595 11018 
(517 008625,71 চি, পুত, ১20, শসথাৎ এ বধ হলে কিস্ত্রীকি 
পুরুষ অপত্যরক্ষার জন্য কিছুমাত্র চেষ্ট! করে ন1।” 


বিবাহের উদ্দেশ | ২৫ 


জীব ও উৎকৃষ্ট মনুষ্য দুই প্রকার স্থখই উপভোগ করেন। কাম- 
তৃপ্তিজনিত স্থখ অপেক্ষাও অপত্য প্রতিপালন-জনিত স্থুথ অধিক 
ও উৎকৃষ্ট। ধাহারা এ স্থথে বঞ্চিত তাহার! নিশ্চয়ই হুর্ভাগ্য। 
হিন্দুরা পুভ্রোৎপাদন ও কামতৃপ্তি এতদুভয়কেই বিবাহের 
উদ্দেশ্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহারা ধর্ম অর্থ ও কাম 
এই তিনটিকেই বিবাহের উদ্দেশ্য বলিয়া বলিয়াছেন। কিন্ত 
তাহারা ধর্মুকেই সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। কুল্ল,কতটট 
বলিয়াছেন :₹__“ধর্দ্ম এব ইত্যপরে । অর্থ কাময়োরপুযুপায়ত্বাৎ |” 
“কেহ কেহ ধশ্বীকেই সর্ধশ্রেষ্ঠ বণিয়াছেন। কেননা ধশ্মাই অর্থ 
ও কাম এগুছুভয়ের বিশিষ্ট উপায়।” ইহার অর্থ এই যদি কেহ 
কামকে বিবাহের মুখা উদ্দেগ্ত করেন, তবে তাহার ধর্ম ও অর্থ 
এত্তছুভয়ই বিনষ্ট হইতে পারে। রাজা দশরথ কামপ্রাবল্যহেতু 
ধর্ম ও অর্থ উভয়ই হারাইয়াছিলেন। রামায়ণে লিখিত আছে,__ 


অথ্থধর্সদো পরিত্যঙ্ যঃ ক।ম মনু বর্ততে । 
এবমা পদ্যতে ক্ষিপ্রং রাজা দশরথো! যথা. 


নর্থাৎ--৭যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থকে উপেক্ষা করিয়া কেবল, 
কাম প্রার্থনা করে তাহাকে শীগ্রই রাজা! দশরথের ন্যায় মহ! 
বিপদে পতিত হইতে হয়।” এইরূপ ষে অর্থের প্রতি অনুচিত 
মাস্থা করে, দে ধর্ত্রষ্ট হয়। কিন্তু ধর্ঘ্থকে উদ্দেশ্য করিলে তাহা! 
হইতেই অর্থও কাম এতছুভয়ই সিদ্ধ হয়। যেমন ফল উদ্দেশ 
করিয়। বৃক্ষ রোপণ করিলে ছার! ইত্যাদি আপন! হইতেই আহ্ু- 


২৬ বিবাহ ও নারীধর্্ঘ 


বঙ্গিকরূপে লাভ হয়, সেইরূপ ধর্ম উদ্দেশো বিবাহ করিলে তাহা 
হইতে কাম ও অর্থ আন্ুষঙ্গি করূপে প্রাণ্ড হওয়া যায় । 
ধর্ম উদ্দেশ্যে বিবাহ করিতে হইবে ইহার অর্থ এই যে ষে 
কন্যা ধান্মিক।, সদ্গুণশালিনী, সদ্বৃত্তা, এবং যে কন্তা আমাদের 
ধন্মানুষ্ঠানে সহারা হইবেন, তাহাকে বিবাহ করা কর্তব্য। এজন 
কন্তার জাতি, কুল, বংশ, রীতি, চরিত্র, সুলক্ষণ প্রভৃতি দেখিয়া 
বিবাহ করিতে হয়। শুদ্ধ সুন্দরী দেখিয়1 বিবাহ করা বিধেয় 
নহে । অনেক সময়ে সুন্দরী ললন1 রূপগর্ধে বিমুগ্ধ হইয়া 
 গুরুজনকে অবজ্ঞা করে, স্বামীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এবং নিক্জ 
কুব্যবহার দ্বারা সে পিতৃকুল ও স্থাস্রিকুল উভয় কুলের শল্য 
স্বরূপিণী হয়। খ্ররূপ শুদ্ধ ধনবানের কন্তা বিবাছ করিলেও 
নানা বিপত্তি ঘটে । রূপগর্ব অপেক্ষা ধনগর্কের উন্মাদিকা শক্তি 
অনেক অধিক । কিন্তু সচ্চরিত্রা, সদ্গুণবতী, ধর্মপরায়ণা, 
সন্ধংখজ। কন্তা বিবাহ করায় ক্রিবর্গ সাধন করা যায়। যিনি ধর্ম- 
পরায়ণ! ও সচ্চৰিত্রা তিনি ভিন্ন আর কে স্ুপুত্র প্রসব করিতে 
পারে? মা ভাল না হইলে পুত্র কথন ভাল হয় না, ইহ! একরূপ 
স্বতঃসির্ধ কথ! । দেখুন স্বপুত্রের তুল্য আর সংসারে কি আছে? 
একটি ন্ুপুত্র বারা নিজ বংশ, নিজ জাতি, নিল্গ দেশ এমন কি 
এই সসাঁগরা পৃথিবী ধন্ত ও পবিত্র হন। নুপুত্র জন্মিলে বংশের 
ও দেশের মুখোজ্জল হয়। অতএব সকলেরই নুচরিত্র! সুল্গণা 
শ্বংশজ! ধাশ্মিক! কন্য| বিবাহ কর! উচিত--ফেনন। কেখল 
এরূপ কন্ঠাই স্ুপুত্রপ্রসবিনী হইতে পারে। 


বিবাছের উদ্দেশ্য । ২৭ 


তত্তি্ন, ধার্িকা ও সচ্চরিক্র! পত্রী অর্থেরও সদ্যয় ও সংরক্ষণ 
করিয়৷ থাকেন। তিনি যে গৃহে লক্ষীম্বরূপিণী হইয়া বিরাজ 
করেন, সেই গৃছে ভাণ্ডার আপনা হইতেই ধনে-ধান্তে পরিপূর্ণ 
হয়। তিনি নিজে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়া স্বামী ও গৃছের 
অন্য সকলকে মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা করান। তিনি সঞ্চয়ের 
মূল্য বুঝেন এবং তিনি সমস্ত সংসারকে এ সঞ্চয়ের দিকে আকৃষ্ট 
করেন। তিনি শাকানগ রন্ধন করিলে তাহ! অমৃতায়ের ন্যায় হয় । 

তততিত্ন ধার্মিকার তুল্য সুন্দরী কে? ধর্ম, পুণা, নুচরিত্র, 
সুশীলতা, সদ্‌গুণের জ্যোতিতে তাহার অঙ্গ বিভাসিত। তাহার 
লাবণা স্বর্গীয়। সে লাবণ্য, শুদ্ধ ব্ূপজ লাবণাকে পরাজিত করিয়। 
চিরকাল নিজ সৌন্দর্য্য সমভাবে বিকীর্ণ করিতে থাকে। 
আর গুণজ লৌন্দর্ধা যেরূপ চিত্তহারী, বূপজ সেরূপ নহে। 
রামায়ণ এজনা লিখিত আছে--৭গুণাৎ রূপপ্ুণাচ্চাপি গ্রীতিভূয়ো 
বিবর্ধতে |» অর্থাৎ চরিত্রগুণে যে প্রীতি হয়, দৌনর্য্যে সে প্রীতি 
হয় না। এমন অনেক সুন্দরী আছেন যাহারা রূপে একাধারে 
আলিপুরের চিড়িয়াখানা ও শিবপুরের বৃক্ষবাটিক!। তাহাদের 
কেশে থাকেন. চমরী গাই, চক্ষুতে থাকেন খঞ্জন পাী, কর্ণে 
থাকেন গৃধিনী, নাকে থাকেন টিয়া পাখী, হাতে ও পায়ে থাকেন 
হস্তী, কটিতে থাকেন সিংহ, কর্ণে থাকেন কোকিল, অক্ষিপক্ষে 
খাকেন ভ্রমর, বেণীতে খাকেন সাপ। ইহা ভিন্ন তাহাদের 
দেহে কোথাও থাকে পদ্ম, কোথাও থাকে মৃণাল, কোথাও থাকে 
প্ববিস্ব, কোথাও থাকে কুদ্দক্কলি, কোথাও থাকে চল্পককলি, 


২৮ বিবাহ ও নারীধন্থ্। 


কোথাও থাকে গোলাপ, কোথাও থাকে 1১59078 কোথাও 
থাকে 01)9115, কোথাও থাকে তাল বেল দাড়িম্ব কদস্ব প্রভৃতি । 
কিন্তু যে চক্ষু লজ্জাবশে বিনত না হয় সেচক্ষু কি চক্ষু? যে 
দেহ বিনয়বলে সন্কুচিত না হয় সে দেহ কি দেহ? যে হাসিতে 
সরলত। নাই সে হাসি কি হাসি? যে রূপে সতীত্ব বিমগ্ডিত নাই 
সেরূপকি রূপ? 71965509191. 0০০912০ 1811581 বলেন 
যে, রূপ ব! বাহ্াককৃতি কেবল আত্মার বিকাশমাত্র। যাহার 
আত্মা কলুষিত, তাহার চোখ পটলচেরাই হৌক, বা খঞ্জন-গঞ্জনই 
হৌক, তাহার অপাঙ্গে কলুষতার বীভদ আকার প্রতিফলিত 
থাকিবেই থাকিবে । হোঁক না তোমার তিলফুলজিনি নাসা__ 
যদি নাসা গর্বে বিকুঞ্চিত হইয়া! থাকে, তবে তাহাতে আমার 
মনোরঞ্জন হইবে কিরূপে? হৌক না তোমার কোঠরে চোখ । 
এ চোখে সরলতা, দয়া, স্নেহ, প্রীতি, মমতা, সতীত্ব মাখাইয়। 
. রাখ, দেখিবে তোমার স্বামী তোমার পদানত থাকেন কিনা! 
কুলটারা কি রূপে লোককে বশ করে? তাহার! সনগুণের ভাথ 
করিয়। লোককে বশ করে। যদ্দি ভাগের মাহায্মা এত হয় তৰে 
প্রকৃত সেদ্‌্গুণের মাহাত্য কত বুবিয়্া দেখুন। এই সব্‌গুণ 
বাহার আছে তিনি কুরূপী হইলেও রূপসী। আর সদ্গুণ ধাহার 
নাই তিনি তিলোত্তম। হইলেও শৃকরী। 

অতএব দেখুন ধর্ম উদ্দেশ্ত করিয়া বিবাহ করিলে ধর্ম অর্থ ও 
কাম তিনই লাভ করা।যায়। এরূপ কন্যা বিবাহ করিতে চেষ্ট। 
করুন, ধিনি নিজে ধার্মিক! হইয়া আপনার ধর্মকার্যের সহায়তা 


বিবাহের উদ্দেশ । ২১ 


করিবেন? যিনি নিজে সদ্‌গুণপালিনী হইয়। সুপুত্র প্রদবে সক্ষম! 
হইবেন ; ধিনি নিছে মিতব্যরী হইন্ব! আপনার ভাগার ধনধান্যে 
পুর্ণ করিবেন; ধিনি ধর্ম, পুণ্য, চরিত্র, সতীন্ব প্রভৃতির স্বর্গীয় 
শোভা বিমণ্ডিত হইয়া চিরকাল আপনার চিত্তরঞ্জনে সক্ষম! 
হইবেন। ধর্মের জন্ত আগ্রহ করুন। ধর্ম অর্থ ও কাম এই 
তিনই লাভ করিয়া! আপনি ধন্য হইবেন । 


তৃতীয় অধ্যায়। 


বিবাহের কাল ও বাল্যবিবাহ । 





বিবাহের কালস্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন খষির ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় 
দেখিতে পাওয় যায়। মনত বলেন £-- 
“চতুর্থমাযুষোভাগমুধিত্বাদাং গুরৌ দ্বিগঃ। 
দ্বিহীয়মায়ুযোভ।গং কৃতদারো গৃহে বদেৎ॥” মন ৪1১ 
অর্থাৎ "মন্থুষ্যের পরমারু শত বর্ষ। শ্রুতি বলেন--শতাধুর্বৈ 
পুরুষঃ। এই পরমাযুর প্রথম চতুর্থ ভাগ (অর্থাৎ পচিশ বদর 
বয়দ পধ্যন্ত) গুরুকুলে বাদ করিতে হয়। পরমায়ুর দ্বিতীয় 
চতুর্থভাগ অর্থাৎ পচিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত কৃতদার 
হইয়া গৃহাশ্রমে বাস করিতে হয়। পঞ্চাশ হইতে পঠাত্তর পর্যান্ত 
বানপ্রস্থ। এবং পঁচাত্তর হইতে ১০৭ পর্যন্ত ভিক্ষু» 
কিন্তু মন্থুর এই অভিগ্রায়টি সর্বসাধারণের পক্ষে প্রযুক্ত হয় 
না।. কেন না সকলেই যে এক শত বর্ধ বাস বাঁচিবেন তাহার 
স্থিরতা কোথায়? কুলুক ভট্ট বলিয়াছেন £--“অনিয়তপরি- 
মাণত্বাৎ আযুষশ্চচতুর্থভাগন্ত ছত্ঞানত্বাং।” অর্থাং__৭্মহুষোর 
আমু অনিশ্চিত বলিয়া মনষ্যের আমর চতুর্থ ভাগও অনিশ্চিত ।” 
সুতরাং এইরূপ অনিশ্চিতেরটউপর নির্ভর করিয়।. কোন কার্ধয 
করিতে পারা যায় না। | 


বিবাহের কাল ও বাল্যবিবাহ । :৫৯ 


পূর্বোক্ত বচনের অনিশ্চিতত্ব হেতু মু নিজেই অন্যরূপ 
র্যবস্থা করিয়াছেন । থা £-. 
:. বট্ত্বিংশ তাক্দিকং চর্যযং গুরৌ ভ্রিবেদিকং ব্রতং। 
তদপ্ধিকং পাদিকং ব। গ্রহণাস্তিকমেব বা ॥ মন্থু ৩। ১৭। 


অর্থাৎ “গুরুকুলে হয় ৩৬ বৎসর, নয় ১৮ বৎসর, নয়-৯-বৎসর, 
নয় বত দিনে বেদাধ্যয়ন শেষ হয় তত দিন বাপ করিয়া ত্রয়ী 
বিদ্যা শিক্ষা করিবে।” এই শ্লোক অনুসারে পুরুষের পক্ষে ৪৮ 
বৎসর, ২৭ বৎসর, ২১ বৎসর, অথবা তদপেক্ষা অল্প বয়ল বিবাহের 
কাল বলিয়া! নির্ধারিত হয়। কেহ কেহ বলেন সতাষুগে বিবাহের 
কাল ৪৮ বৎসর, ত্রেতায় ২৭, দ্বাপরে ২১ এবং কলিতে অনিশ্চিত 
ইহাই মন্ুর অভিপ্রায়। মনু এক স্থানে স্পঃ বলিয়াছেন £_. 
| (ত্রিংশদবর্ষোপ্হেৎ কন্াং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ধিকীং | 
্রাষ্টবর্ষোহষ্টবর্ষা বা! ধর্দ্দে নীদতি সত্রঃ ॥ মনু ৯। ৯৪ 
অর্থাং-পত্রিংশ বংসর বয়সের পুরুষ দ্বাদশবর্ষের মনোছারিণী 
কন্যাকে বিবাহ করিবে । অথবা ২৪ বৎসর বয়দের পুরুষ 
অষ্টবর্ষবয়স্ক। কন্যাকে বিবাহ করিবে । আর যদি ধর্মহানির 
আশঙ্কা থাকে বে ইহা অপেক্ষা অন্ন বয়সেও বিবাঁই হইতে 
পারে।” মহাভারতে লিখিত আছে ₹- | 
গক্ংপহর্ষো দশবর্ীং ভা্াং বিন্দেত নগ্রিকাং। 
.. একবিংশতি বর্ধো বা সৃপতব্ধাবমাপ,াৎ ৮. 


আরব পুর দা অব কাক 


ওহ 'বিবাহ ও নারীধর্্ম। 
বিবাহ করিবে। অথবা ২১ বৎসর বয়সের পুরুষ সাত বৎসর 
বয়সের কন্তাকে বিবাহ করিবে।” যোগীশ্বর যাজ্জবন্ধ্য বলিয়- 
ছেন £--«প্রতিবেদং ব্রহ্গচরধ্যং দ্বাদশাবানি পঞ্চ ব1।” অর্থাৎ 
*প্রতিবেদ ১২ অথব৷ পাচ বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিতে হয়।” 
ইহাতে ৩৬ অথবা ১৫ অধ্যয়নের কাল বলিয়া অবধারিত হইল । 
ক্ুতরাং বিবাহের কাল হইল ১২+৩৬-৪৮, অথবা ১২+ ১৫ 
০২৭ 
এই সমস্ত বয়স হইতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে পুরুষের 
পক্ষে ২১ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ করাই বিধি। তবে 
ঘটন] ও স্থলবিশেষে এই বয়সের পুর্বে বা পরেও বিবাহ করা! 
ষাইতে পারে। কিন্তু বিদ্যাধ্যয়ন শেষ না! করিয়া বিবাহ করা 
উচিত নহে। এক্ষণে অধিকাংশ যুবক ২১ বৎসর বয়সে এম্‌. এ- 
পাস করিয়া বিষ্াধায়ন সমাপন করেন। ন্তরাং একালে বিবাহের 
বন্ধস ২১ হইতে ২৫ বংসরের মধ্যে স্থির হইলে ভাল হয়। 
এক্ষণে কন্তার পক্ষে বিবাহ সম্বন্ধে কোন্‌ কাল প্রশস্ত তাঁহার 
আলোচনা কর! যাইতেছে । মহর্ষি অঙ্গিরা বলেন £_- 
“অষ্টব্ষ। ভবেছগৌরী -নববর্ধা তু রোহিণী। 
্শমে কম্তকা প্রোজা অত উর্ঘং রজন্বল1॥ 
তল্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্তক৷ বৃধৈ:। 
প্রদাতব। প্রযনত্ধেন ন দোষ; কালদোধতঃ &* 
অর্থাৎ “যে পিতা অষ্টম বর্ধধর্কা কন্ত! দান করেন, তিনি 
এগৌরীদানের ফললাত কেন ( তিনি স্বর্গে বহুকাল উদ্ধত্রেণীর 


বিবাহের কাল ও বাল্যবিবাহ ৩৬. 


সুখভোগ করেন)। কন্যার নবম বর্ষে কন্ঠ! দান করিলে 
রোছিণীদানের ফললাভ কর! যায় (অর্থাৎ ইছাতে গৌরীদান 
অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট ফললাভ কর! যায়)। দশম বর্ষে কন্তার 
বিবাহ দিলে বিশেষ কিছু ফললাভ হয় না। দশম বর্ষ অতীত 
হইলে কন্তা রজস্বলা হয়। এ বয়সে কাগ্গাকালের অপেক্ষা না 
কপির! (শুদ্ধ বর্ষ, শুদ্ধ মাস, শুদ্ধ দিন প্রভৃতি না দেখিয় ) কন্যার 
বিবাহ দেওয়। উচিত। যম বলিয়াছেন ঃ-_- 
“প্রাপ্তে হাদশমে বর্ধে যঃ কল্তাং ন প্রহচ্ছতি । 
মাসি মাসি রজন্তস্তাঃ পিত! পিবতি শোশিতং $ 
মাতা! চৈব পিতা চৈব জ্োষ্টভ্রাত। তখৈব চ। 
়ন্তে নরকং যাল্তি দৃইং1 ফল্তাং রজন্বলাং ॥ 
কন্ভা ছবাদশবর্ষাণি ঘ! প্রদত্ত! গৃছে বসেৎ। 
্রন্মতত্যা পিতুস্তন্তাঃ স1 কন্ত। বরয়েৎ দ্বয়ং 4” 
অর্থাৎ "যে পিতা দ্বাদশবর্ষে কন্তার বিবাহ ন! দেয়, তাহাকে 
মাসে মাসে ত কন্তার রজঃশোশিত পান করিতে হয়। যদি 
কোন কন্তা অবিবাহিতাবস্থার় রজন্বল। হয় তবে তাহার পিতা, 
মাতা ও ভ্রাতা নরকে গমন করে। বে কন্তা ছবাদশবধ বয়সেও 
পরিণীতা না হয় তাহার পিত' ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হয় এবং এ 
কন্তা নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে” বিষ বলেন 2 
পিতুর্বেশ্নি বা কন্ধা রজঃ পর্যাত্যসংস্কৃতা । 
সাকা ববধণী জে হর: ন বিছয্যতি ॥ 
ছর্থাৎ “যে কপ! পিতার গৃহে. অধিবাছিত অবস্থাতে জে 
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দর্শন করে, সে বুষলী। - তাহাকে ধদ্দি কেহ বলপুর্বক হরণ 
করিয়া লইয়! যায়, তাহা 'হইলেও এ হরণকর্তীর কোন দোষ 
হয় ন11% 
পরাশর বলেন' 
খতষ্টবর্ষ। ভবেদৈগীরী নববর্ধা তু রোহিণী। 
দশমে কন্যক গ্রোত্তা তত উদ্ধং রজন্বল! ॥ 
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কম্াং ন গ্রযচ্ছতি। 
মাসি মাসি রজন্তস্তাঃ পিবস্তি পিতরঃ স্বয়ং ॥ 
মাতা চৈব পিতা চৈব জোস্ভ্রাভা তখৈব চ। 
্রযন্তে নরকং যাস্টি দৃষ1 কন্ঠাং রজম্বলাং ॥ 
যন্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং রাঙ্মণে!ইজ্ঞানমে।হিত:। । 
অনস্তাফ্যোইপাংক্েঃঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ1” 
অর্থাৎ “যে অজ্ঞান ব্রাহ্মণ এরূপ কন্তা ( অর্থাৎ পিতৃগৃহে 
যাহার রজোদর্শন হয়) বিবাহ করে, তাহার সহিত কথোপকথন 
করা বা তাহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করা নিষিদ্ধ।” 
বশিষ্ঠ, অত্রি, ব্যাস, কশ্তপ সকলেই বারংবার প্রায় এই কথা 
বলিয়াছেন। রঘুনন্দন এ বিষয়ে নানা বচন উদ্ধৃত করিয়া 
বলিতেছেন: £_-"অতএব, গুণবতে স্যনযনাপি দেয়া” অর্থাৎ 
গুণবান্‌ বর পাইলে ৷ আটবৎসরের কম বয়সেও কন্ঠার বিবাহ 
দেওয়া যায়।” মন্থু নিজেও বলিয়া গিয়াছেন £__ 
উৎকৃষ্টায়াভিরপায় বায় সদৃশায়'চ। 
অপ্রাপ্তামগি তাঁং তন্মৈ কন্তাং দদ্যাদ্‌ যধাবিধি ॥ মধু ৯। ৮৮। 
- অর্থাৎ “সদাঁচটাররত, শুনার, . নিজ .বংশাদির অনুরূপ (অর্থাৎ 
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বংশমর্য্যাদীয় হীন নহে) এরূপ বর পাইলে কন্যাকে বিবাহের 
উপযুক্ত বয়সের পূর্বেই তাহাকে দান করিবে ।” দশবর্ষ অতীত 
হইলে বিবাহের কালাকাল খিবেচনার প্রয়োজন থাকে ন1। 
যথা ১ 

. এখ্রহশ্ু দ্ধিমনদ শুদ্ধিং মানায়নর্ভ, দিবলানাং। 

অর্ববাক্‌ দশবর্ষেভ্যো মুনয়ঃ কথয়ন্তি কন্ঠকানাং॥” তুঙ্গবলভীম। 

অর্থাৎ-পকন্তার দশবর্ষের কম বয়স হইলেই তাহার বিবাঁহ- 
সম্বন্ধে__গ্রহশুদ্ধি, বর্ষশুদ্ধি (গর্ভ হইতে গণনা করিয়া যুগ্মবর্ষে 
কন্ঠার বিবাহ দেওয়া উচিত), মাসশুদ্ধি (চৈত্র ও পৌষ মাস 
ভিন্ন অন্ত সকল মাসেই কন্তার বিবাহ দেওয়া যায়), খতুশুদ্ধি, 
অয়নশুদ্ধি, দিনশুদ্ধি প্রভৃতির বিচার করিতে হয়।” 

পূর্বোক্ত ব্যবস্থা সমস্ত আলোচনা করিলে, হিন্দু-কন্তার 
বিবাহকে বালিকাবিবাহ বলিতেই হুইবে। অনেকে বাল্য- 
বিবাহকে অতীব দোষাবহ বলিয়া মনে করেন, এবং কেহ কেহ 
ইহাকে হিন্দুসমাঞ্জের সকল প্রকার মঙ্গলের অন্তরায় বলিয়। 
ভাবেন। কিন্তু বাল্যবিবাহের সপক্ষে যে সমস্ত তর্ক বা যুক্তি 
উত্থাপিত হইতে পারে আমি তাহার্দের ছুই একটির উল্লেখ 
করিতেছি। 

১। যদ্দি পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী লইয়া ঘর করিতে 
হয়, তাহা হইলে বালিকাবিবাহ ভিন গত্যন্তর নাই। বালিক!: 
বধু শ্বশুরালয়ে আসিয়! সকলকে. ভয় ভক্তি করিতে শিখে । 
দে ভাবিতে শিখে যে ্বপ্তর তাহার পিতা, শ্বাশুড়ী তাহার মাতা, 
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ননদিনী ও জাগণ তাহার ভগিনী, দেবর তাহার ভ্রাতা। এ 
সকলের মধ্যে থাকিয়! সে পিত্রালয়ের অভাব বুঝিতে পারে না, 
এবং তাহার ক্ষুত্র ও কোমল মনে ইহাদের কাহারও সহিত 
অপ্রণয় বা অসন্ভাব করিবার প্রবৃত্তি বা সাহস জন্মে না। বরং 
ইহাদের প্রতি তাহার মনে অল্পে অল্পে প্রীতি, ভক্তি, অনুরাগ 
প্রভৃতি অস্কুরিত ও পরিবর্ধিত হয়। কিন্তু যুবতী বধূ আনিলে 
সে একেবারে ইহাদের সহিত সমকক্ষ বা ইহাদের প্রতু হইতে 
ইচ্ছা করে। এবং তাহা হইলেই পারিবারিক অকুশলের সীম! 
থাকে না। শ্বাভাবিক নিয়মবলে যুবতী বধূ পতিতে অন্ুরাগবতী 
হন সত্য; কিন্তু শ্বশুর শ্বাশুড়ী দেবর ননদ ইহাদের প্রতি মমতা 
স্বাভাবিক নিমের বশবর্তী নহে। যুবতী পিত্রালয়ের গ্রতি 
অনুরাগিণী থাকিয়! শ্বশুরালয়ের প্রতি অবজ্ঞা ও অনাস্থা প্রকাশ 
করেন। তত্তিন্ন অজাত-পক্ষ পাথীই পোষ মানে; যে উড়িতে 
শিথিয়াছে তাহাকে পোষ মানান কঠিন। আমাদের সমাজ 
হুইতে বালিকাবিবাহ প্রায় উঠিয়া! গিয়াছে । ১২ বৎসর বয়সের 
কমে কন্যুর বিবাহ প্রায় হয় না। কিন্তু এই যুবতীবিবাহের 
ফলে বধূগণ প্রায়ণঃই অত্যন্ত ছু ত্তা ও দু্র্যা হইন্া উঠিতেছেন । 
শ্বশুরালয়ের প্রতি ইছাদের কিছুমাত্র মায়ামমতা। জন্মে না। 
হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ইহাদের পিত্রালয়ের অভিমুখে প্রবর্তিত 
হয়। যেখানে বধূর পিআালয় শ্বপুরালয়ের নিকট, সেখানে এ 
বিপদ আরও ঘনীভূত হয়। পিত্রালয়ের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক 
এবং উহাতে নিন্দনীয় বা! দোাবহ কিছুই নাই। কিন্তু কেবল 
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বালিকা! অবস্থাতেই এঁ অন্থরাগকে শ্বশুরালয়ের অভিমুখে প্রবর্তিত 
করিতে পারা যায়। যুবতীর মনে এ অনুরাগ এত বদ্ধমূল হইয়া 
যায় যে, উহ! হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া ফেলে। 
সুতরাং বালিকাবধূ ভিন্ন যুবতী বধূকে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, ননদ, দেবর, 
জা প্রভৃতির প্রতি অন্ুুরক্তা' করা যায় না। ইংরাজের1 যুবতী 
বিবাহ করেন। কিন্তু যে দিন বিবাহ হয় তাছার পরদিন হইতেই 
বরবধূ অন্য সংসার পাতেন। পিত। মাতা! বা ভ্রাতা ভগিনী দে 
ংসারে যোগ দেন না। আমাদের দেশেও যুবতী বিবাহ করিতে 
হইলে এরূপ বিধান করিতে হইবে। ইংরাজদের আর্থিক অবস্থা! 
সচ্ছল। ম্ুতরাং তাহারা এইব্ধপ ভিন্ন ভিন্ন সংসার পাতিতে 
পারেন। কিন্তু আমাদের এই দরিদ্রদেশে আমর! সকলে মিলিয়। 
একট! সংসারের খরচ কুলাইতে পারি না। আমাদের পক্ষে 
রূপ ভিন্ন ভিন্ন সংসার পাতা অতি কঠিন ও এককপ অসম্ভব। 
সে যাহ। হউক এক্ষণে সমস্ত ছুইটি দীড়াইয়াছে। হয় বালিকা 
বিবাহ করিয়। পিতামাতার সংসারভুক্ত হইয়া থাক; নয় যুবতী 
বিবাহ করিয়া ভিন্ন সংসার পাত। হিন্দুসমাজ প্রথম পক্ষটি গ্রহণ 
করিয়া ভালই করিয়াছেন। কেননা! স্ত্রীর জন্য পিতী, মাতা, 
ভ্রাতা, ভগিনী হুইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া হিন্দুধর্মের বা! হিন্দুসমাজের 
উপদেশ নহে। তত্তিন্ল একত্র সমাজবদ্ধ হইয়া না৷ থাকিলে 
আমাদের এ দরিদ্রদেশে উদরান্নের সংস্থান করা অত্যন্ত কঠিন, 
এমন কি একরপ 'অদম্তব হুইয়! পড়িবে । 
২। পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে ও ক্ষণজন্মা বহ্কিমচন্দ্রের 
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কল্যাণে আমাদের সমাজে দাম্পত্য প্রণয়ের এক প্রবল তরঙ্গ 
উঠিরাছে। স্বামী ও স্ত্রী উভক্েই এই প্রণয়ের জন্য লালারিত 
হইয়াছেন। ত্যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী |” সুতরাং 
এক্ষণে স্বামী হইয়া উঠিযাছেন--নায়ক বা! প্রণরী ও স্ত্রী হইয়া 
উঠিয়াছেন__ নায়িকা বা প্রণগিনী। অবন্ত বালিকা স্ত্রীকে 
রাতারাতি প্রণগিনী বাঁ নায়িক। সাজান যায় না। সুতরাং 
বর্তমান যুবকবাবুরা কাজে কাজেই যুবতী বিবাহের পক্ষপাতী 
হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে একটু গোলযোগ ঘটে। নায়িকারা 
গৃহস্থালী করেন না, অপত্যপ্রতিপালনে মনোযোগ দেন ন৷ 
ইত্যাদি অস্থবিধার কথা বলিতেছি না। প্রণয়ের খাতিরে না হয় 
সে সব উপেক্ষাই করিলাম। কিন্তু যুবতীবিবাহে প্রণয়সন্বন্ধেই 
একটু গোলযোগ ঘটে; এস্থলে তাহারই উল্লেখ. করিতেছি । 
এখন, যুবক নায়ক ও যুবতী নাঁয়কার সমভাব (60981115) 
স্বভাবসিদ্ধ। বরং নায়ক নায়িকা অপেক্ষ1 কিঞ্চিৎ_-কিঞ্চিৎ 
কেন-_অনেক ন্যুন। অন্ততঃ নায়ক মহাশয় প্রণয়বেগে ইহাই 
বারংবার কীর্তন করেন। তিনি বলেন *প্রিয়ে, আমি তোমার 
দাসানুদাস।” তিনি যণ্দ সংস্কৃজ্ঞ হন, তাহা হইলে হয়ত 
বলেন--এপ্রিয়ে, ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম 
ভবজলধিরত্বং” | আর বলেন *স্বরগরলখগ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং 
দেহি পদপল্লবমুদারং 1” যিনি প্রিক্া তিনি মনে মনে হয়ত 
ভাবেন__“নাথ আমি তোমার দাসী”। কিন্তু তাহার স্ত্রীন্বভাব- 
সুলভ লজ্জ! তাহাকে একথা মুখফুটিয়। বলিতে দেয় না। স্থৃতরাং 
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বলি বলি করে, তাহার আর বলা হয় না। বলার 'অভ্যাসটা 
ন1 থাকাতে ক্রমে ক্রমে ভাবট! তাহার মনেও বড় একটা উদ্দিত 
হয় না। তিনি ক্রমে ক্রমে সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন-_-যে 
তাহার স্বামী সত্য সত্যই তাহার দাস, বা দাসান্দাস। ইহাতে 
্্ীপুরুষের সম্পর্ক একটু বিপর্যস্ত বা পর্যদত্ত হইয়া, যার়। স্ত্রী 
হন প্রবলা ও স্সামী হন ছুব্বল। কিন্তু ইহাতে স্ত্রীর মনে প্রণয় 
জন্মিতি পারে না। যীহারা ভ্ত্রীচরিত্র বিশেষরূপে অন্থসন্ধান 
করিয়াছেন তাহারা জানেন যে স্ত্রীর প্রণয় ভক্তির উপর ভি 
দণ্ডায়মান হয় না। যেস্ত্রী তোমাকে ভাক্তসম্থলিত ভয় না করে, 
নিশ্চয় জানিবে সে তোমাকে প্রণয়ও করে না। তুমি যখন স্ত্রীকে 
দর করিবে তথন বদি স্ত্রী তাহাতে আপনাকে সৌভাগাবতী 
বলিয়া না ভাবে, তাহা হইলে তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালবাসে 
না ইহা নিশ্চয়। ভ্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয় হৃদয়ের পুজা মাও । 
স্ত্রী ধাহাকে দেবতা বলিয়া মনে না করে তাহাকে সে প্রণয্ণও 
করিতে পারে না। পুরুষের কথা স্বতন্র। পুরুষ যদি স্ত্রীর 
পুজা করে, তাহা হইলে" সে নিজের নিকট ও স্ত্রীর 
নিকট স্বণিত হয় । ঈশ্বরের নিয়মই এই যে স্ত্রী স্বার্মীকে পুজা 
করিবে ও স্বামী স্ত্রীকে যত্র আদর করিবে। পশুপক্ষী প্রভৃতি 
সকল প্রাণীতে এই নিয়মই দেখিতে পাইবে।* যেখানে স্বাভা- 
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৪০ বিবাহ ও নারীধন্ম। 


বিক নিয়মের অনুসরণ কর! হয়, সেখানে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই 
স্থখ, উভয়েরই মঙ্গল। আর যেখানে স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি- 
কুলাচরণ করা হয়, সেখানে উভয়েরই অস্থথ, উভয়েরই অমঙ্গল। 
স্বভাবের সর্বত্র পুরুষ বলবান্‌ ও স্ত্রী অবল! বা দুর্বল! । দূর্বল 
বলবানের পুজা করিয়া প্রীতি পায়। বলবান্‌ ছূর্বলকে রক্ষা 
করিয়া, যত্ব আদর করিয়৷ প্রীতি পায়। ম্ৃতরাং যে সমাঞ্জে স্ত্রী 
স্বামীকে ভক্তি করে, ও স্বামী স্ত্রীকে যত্ব আদর করে, সেই 
সমাজেই স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রকৃত প্রণয় বিরাজিত থাকে । যদি 
বালিকাবিবাহছ করা যায়, তাহা! হইলেই স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এ 
প্রকৃত প্রণয় জন্মিতে পারে | যুবতী বিবাহে ইহা ছুর্ঘট | 

আমাদের জ্ঞাননেত্র দূরদর্শী ধাষিগণ শ্ত্ীপুরুষের চরিত্র 
পর্যালোচনা করিয়া উভয়ের মঙ্গলের জন্য এই বিধান করিয়াছেন 
যে, স্ত্রী স্বামীকে দেবতার স্ায় পুজা! করিবেন। বৃহৎ পরাশরে 
লিখিত আছে £-- 

“জীবন্‌ বাপি মুতে! বাপি পতিরেব প্রভুঃ স্তিযাং । 
নাগ্তচ্চ দেবতা! তাঁদাং তমেব প্রভুমর্চয়েৎ 4” 

অর্থাৎ "জীবনে মরণে পতিই স্ত্রী প্রভূ। পতি ভিন্ন স্ত্রীর 
অন্ত দেবতা নাই। অতএব শ্ত্রী পতিকেই প্রতুভাবে অর্চন! 
করিবে *। ব্যাস বলেন-_-“এবং পরিচরস্তী সা পতিং পরম- 
দৈবতং। যশঃ শমিহ যাত্যেব পরত্র চ সলোকতাং,। অর্থাৎ 
সযে স্ত্রী পতিকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহার পরিচধ্যা করেন, 
তিনি ইহলোকে যশস্থিনী ও কল্যাণভাগিনী হুন, এবং মৃত্যুর পরে 


বিবাহের কাল ও বাল্যবিবাহ । ৪১ 


তিনি পতির সহিত এক লোকে বাস করিতে পান।” মহাভারতে 
লিখিত আছে £-- 


স। ভারধ্যা য| পতি প্রাণ! সা ভার্ধা ব! পতিব্রতা। 


রক ক সু চে ১ 
'দেববৎ মততং সাধবী ভর্ভীরমনপন্ঠতি। 
শুত্রবাং পরিচর্ধ্যাং চ দেধতুল্যং প্রকুর্ববতী ॥ 
পতিব্বত1 পতিপ্রাণা সা নারী ধর্মমত গিনী। 
পরতিহি দেবো ন।রীণাং পতির্ববন্ধুঃ পতিগঁতি ॥” 
অর্থাৎ "পতি যাহার প্রাণ, পতিতে যিনি অন্ুরক্ত তিনিষ্ট 
স্ত্রীনামের উপযুক্ত । যিনি সাধবী তিনি পতিকে দেবত! বলিয়া 
জ্ঞান করিবেন। এবং দেবতাজ্ঞানে তিনি পতির শুশ্রুষা! ও 
পরিচর্য্যা করিবেন । যে স্ত্রী পতিত্রতা ও পতিপ্রাণ! সেই স্ত্রীই 
পুণ্যবতী। পতিই স্ত্রীর দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গতি ॥ 
মনন বলেন :_ 
“ছুংশীলো কাঁমবৃত্তোব! গুণৈর্ববা পরিবর্তি হঃ। 
উপচর্ধাঃ স্তিয়ঃ সাধ্বযাঃ সততং দেববৎ পতিঃ ॥” 
অর্থাৎ্ৎ “পতি ছুণ্রিত্রই হউন, যথেচ্ছাচারই হউন, বা 
গুণহীনই হউন, সাধবী স্ত্রী সতত পতিকে দেবতাজ্ঞানে পৃক্ধা 
করিবেন।” 
যে স্ত্রী এইরূপে পতির পৃক্জা করে সে শুদ্ধ স্বামীর সুখবদ্ধিনী 
তাহা নহে, দে নিজেও এই পুজ। দ্বারা! ধন্তা হয় ও তাহার জন্মের 
সার্থকত| লাভ করে। স্ত্রীলোকের শ্বতাবই এই যে সে একজনকে 


৪২ বিবাহ ও নারীধর্্ম। 


প্রাণভরিয়া ভক্তি ও পুজা করিতে চাঁয়। যদি স্বামীস্ত্রীর পদানত 
হয় তাহ! হইলে স্ত্রীর এ স্বাভাবিকী আকাঙ্ষার তৃপ্তি হয় না। 
কিন্তু স্বামী যদি তাহার পূজা! পান এবং যদি এ স্বামীকে স্ত্রী 
দেবতার ন্যায় পুজনীক্প বলিয়া! মনে করিতে পারেন তবে এ 
স্্রীনিজেও অপার আনন্দ লাভ করেন। খিখ্যাত ফরাপী-পণ্ডিত 
57 73৩৬৪ এই কথা, বলিয়াছেন, এবং আমার বিশ্বাস যে 
সকল স্ত্রীলোকই এই কথার সত্যতা স্বীকার করিবেন | 

'এখন ভাবিয়। দেখুন বালিকা ভিন্ন আর কে স্বামীকে দেবতা] 
বলিয়া পুলা বা ভক্তি করিতে পারে? আহা! কোমল-হৃদয়! 
বালিকার ক্ষুদ্র হৃদটিতে স্বামীর প্রতিমূর্তি যখন অঙ্কিত হয়,তখন এ 
মুর্ভিতেই তাহার ক্ষুদ্র দয় পরিপূর্ণ হইয়া! যায়। পে হৃদয়ে অন্ঠ মৃস্তি 
অঙ্কিত হইবার স্থান থাকে না। আমাদের দেশের পবিত্র শিক্ষার 
গুণে সে সহজেই এ মুক্তিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার পুষ্গা 
অচ্চনা করিতে পারে। সে শ্বামীর রূপ গুণ বিচার করিতে 
জানে না। ইনি আমার স্বামী_এই বলিয়াই ও এই ভ।বিয়াই 
নে স্বামীকে সমস্ত হৃদঘনটি উৎসর্গ করিয়া দেয়। যে এ পবিত্র 
ভাবের ধুলা বুঝিতে না পারে সে নিশ্চই অন্ধ। কিন্তু যুবতীর 
কথা শ্বতন্ত্। সে বিচার করিতে শিখিয়াছে ; সে পছন্দ করিতে 








* আমি কোন পতিপ্রাণা বিধবাকে ইহা পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি 
বলিলেন-বী-চিত্র যে এইরূপ. তাহাতে আমার বলেহ নাই। শ্তী-চনিত্র 
অন্তরূপ হইতে পারে আমি কল্পনাতেও ইহ। অনুভব করিতে পারি ন11” ..: 
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শিখিয়াছে ; গে অন্যের সহিত স্বামীর তুলনা করে। সে কখনও 
বা স্বামীকে পছন্দ করে, কখনও বা ভাবে যে অন্যের সহিত 
বিবাহ হইলে সে সখী হইত। হয়ত ঝ! পিত্রালয়ের কোন যুবক 
তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলে। অন্ততঃ ইহা নিশ্চিত যে 
বালিকার হৃদয় অচল ও অটল। কিন্ত যুবতীর হৃদয় সন্দেহদোলায় 
সতত দৌছুল্যমান। ফলতঃ স্বামিস্বন্ধে পূর্ণতৃপ্তি বালিকারই সম্ভব, 
বুবতীর নহে। ইংরেজদের দেশে যুবতীবিবাহ হয়। এ সুবতীগণ্ট 
প্রোঢা হইয়া সংবাদপত্রে লেখেন-12001409 15 ও. 0110102 
“বিবাহে সখ নাই”। কিন্তু আমাদের দেশের বালিকারা এ কথ! 
বলা দুরে থাকুক, বোধ হয় মনেও ভাবিতে পারে না। 

যে বালিকা-বিবাহ পারিবারিক কুশল ও সম্প্রীতির সহায়, 
যাহার কল্যাণে পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম ও পবিত্র পাতিব্রত্য ধর্ম 
পরিপুষ্ট হয়, যাহার কল্যাণে স্ত্রীর জীবন ধন্ঠ হয়, যাহার কল্যাণে 
স্বামী অপার আনন্দ ও অসীম কল্যাণ লাভ করেন, কে তাহার 
নিন্দা করিবে? যে বালিকাঁবিবাহে পরিবার-বন্ধন বিচ্ছিন্ন ও 
শিখিলীকুত হইতে পায় না, যাহার কল্যাণে পিতা মার, ভাই 
ভগিনী একত্র স্থথে অবস্থান করিতে পারে, যাহা থ্বাভাবিক 
নিয়মের অন্থুসরণ করিয়া শ্বামী ও স্ত্রী উভয়কে উভয়ের মনোমত 
বস্ত প্রদান করিয়া উভয়ের কল্যাণ সাধন করে, কে তাহার নিন্দা! 
করিবে? আরও দেখুন £--আমাদের এই গ্রীক্ষপ্রধান দেশে 
বালিকাদের. শীপ্ব শীঘ্রই যৌবনোদগম. হয়। যৌবনোদগমের 
পূর্কেছি বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত। কেননা বুবতীর চিত্ত 


৪৪ বিবাহ ও নারীধন্্ম। 


নানাদিকে আকৃষ্ট হয়। নানাস্থানে তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। 
স্থৃতরাং স্বামীর প্রতি তাহার তদ্গতচিত্ততা জন্মে না। শ্বশুর 
শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনে তাহার তক্তি জন্মে না। যৌবন-স্থলভ 
গর্ব ও অহঙ্কারের বশীভূত হইয়। যুবতী অনেক সময়ে স্থাতস্থ্য 
অবলম্বন করিয়! নিজের ও অন্তের সর্বনাশ সাধন করিয়! ফেলেন। 
যুবতীর গৃহস্থালী শিখিবার সময় বা প্রবৃত্ত থাকে না। যে প্রেম- 
বিকারে জর্জরিত সে কষ্টকর গার্হস্থ্য ধর্মে মন দিবে কিরূপে? 
ফলতঃ এক কথায় আমাদের ন্যায় দরিদ্রের দেশে, আমাদের ন্যায় 
একাননবর্তী পরিবারের দেশে, আমাদের ন্যায় ধর্মপ্রাণ জাতির দেশে 
যুবতীবিবাহ অশেষ মঙ্গলের কারণ বলিয়া আমার বোধ হয়। 
কিন্তু বাঁলিকা-বিবাহ বলিলে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, 
বালিকা স্ত্রী বিবাহিতা হইয়াই শ্বামিসহবাঁস করিবে । রজোদর্শনের 
পূর্বে স্বামিসহবাস নিতান্ত বিগছিত । রঞ্জোদর্শনের পর গর্ভাধান 
নামক সংস্কার অনুষ্ঠান করিয়া পরে দারোপগমনন করিবে ইহাই 
বিধি আছে। সকল শ্াস্ত্রেরই বিধান এই যে ৭খতুকালাভিগামী 
স্তাং”ঃ অর্থাৎ কেবল খহুকালেই স্ত্রীদঙ্গ করিবে। মেধাতিথি 
বলিয়ার্থেন__“তন্মাৎ খতৌ গমনবচনং অনৃতৌ প্রতিষেধার্থংঃ 
অর্থাৎ খতুকালে গমন করিবে ইহ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, 
অধতুকালে (অর্থাৎ খতুকাল উপস্থিত না হইলে ব! খতুক!ল 
খতীত হইলে) স্ত্রীহবাস করিবে না। মেধাতিি স্থৃলাস্তরে 
সপষটাক্ষরে বলিয়াছেন £--প্ণববাহে নিবৃত্ত, সমুপযাঁতে দারত্বে, 
তদহরেব, ইচ্ছয়া। উপগমে প্রাণ্ডে, তরিবৃত্যর্থমিদমারভ্যতে | ন 


বিবাহের কাল ও বাল্যবিবাহ । ৪৫ 


বিবাহসমনস্তরং তদহরেব গচ্ছেৎ। কিংতহি খতুকালং প্রতী- 
ক্ষেত।” মন্্__বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১২৬ পৃঃ। 

অর্থাৎ__“বিবাহ হইলে, দারত্ব সংসাধিত হইলে, যদি ইচ্ছাবশতঃ 
কেহ সেই দিনে স্ত্রীসঙ্গ করিতে চান, তবে তাহা নিবৃত্ত করিবার 
জগ্ত এই কথা বলা যাইতেছে। বিবাহের পর সেইদিনেই স্ত্রীতে 
উপগত হইবে না। তবে কি করিবে? না খাতুকাল পর্যন্ত 
অপেক্ষা করিবে ।” এতস্তিন্ন খতুর পরেও তিন দিন, দ্বাদশ দিন, 
ও দ্বাদশ মাপ পধ্যন্ত অপেক্ষ। করার বিধি আছে । কোন কোন 
শাস্ত্রে এরূপও লিখিত আছে যে, যোড়শবর্ষের ন্যুনে স্ত্রীতে 
উপগত হইবে না। * স্থতরাং ইহা নিশ্চিত ও অবধারিত যে, 
অঞ্হুবতী স্ত্রীতে উপগত হওয়া মহাপাপ। কুমারী অবস্থায় 
নারাঁকে অগ্নি গন্ধব্ব ও চন্দ্র ক্রমা্থয়ে উপভোগ করেন। সুতরা” 
কুমারী অবস্থায় কন্ত। অশুচি থাকেন। অত্রি বলেন £-_ 

“পুর্বং স্িয়ং হুরৈভূজিঃ মোমগন্ধবববহিভিঃ । 
ভূঙ্গীতে মানবাঃ পশ্চাৎ নত! ছুষ্যস্তি কহিচিৎ 1 

অর্থাৎ “প্রথমে চন্দ্র, গন্ধবর্ব ও বহ্ছি এই তিন দেবতা কন্াকে 
উপভোগ করেন। পরে মনুষ্য তাহাকে উপভেগি করেন। 
জীগণ ইহাতে কখনই দূষিত হন না”। এরূপ দূষিত না হইবর 
কারণ এই যে, "্রজসা! শুধাতে নারী, ন্দী বেগেন শুধ্যতি।” 
8545 

* ভুক্জবল ভীম, শুশ্রুত, বাভট হইতে উদ্ধৃত বচনগুলি এই পুস্তকের 
“গস্ঠাঘান ও দারোপগমন'বধি” নামক অধ্যায়ে দেখুন । 

৪ 





৪৬ বিবাহ ও নারীধর্ 


অর্থাৎ নারী যদি মনোছুষ্টা হন, অথবা দেবকর্তৃক উপভুক্ত হন, 
অথবা কোন কারণে (যথা সন্তানপ্রসব প্রভৃতি) অশুচি হন, 
তাহা হইলে তিনি রজোদর্শন দ্বার পবিত্রতা লাভ করেন। যে 
মহাপাপী রজোদর্শনের পুর্বে কুমারীর অশ্ুচি অবস্থায় তাছাতে 
উপগত হয় সে নিজের, নিজ পত্থীর ও সমাজের শক্রু। প্থী 
পবিত্র স্থসংস্কতা হইলে তবে তাহাতে উপগত হইয়া সুপুজ 
উত্পাদন করাযায়। কিন্তু থেনরপিশাচ খঠুর পুর্বে স্ত্রীনহবাস 
করে, তাহার স্ুপুত্র লাভের কিছুমাত্র আশা নাই। তগ্ডিন্ন এ 
অবস্থায় স্ত্রীসস্তোগ করিলে স্ত্রী নানাবিধ রোগে পীড়িত ও জঙ্জরিত 
হন।* এরপ স্ত্রী হইতে শ্বুস্থ, বলবান বা ধার্মিক পুত্র জন্মিবার 
সম্ভাবনা মাত্র নাই। কোন কোন সময়ে বালিকার উপর এ 
বলাৎকার করায় তাহার প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। ফলতঃ যে 
পাপিষ্ট গর পুরে দ্বীসম্ভোগ করে পে অহিন্দু। বালিকাখিবাহে 
দোঁষ নাই । কিন্তু অধ্তুমতী বালিকাতে উপগত হওয়া অহিন্দু- 
ত্বের পর্চায়ক। ধাহার! স্পুত্রের মুখ দর্শন করিতে ইচ্ছা 
করেন, যাভারা পত্রীকে স্ুস্থা, পবিত্র, ধার্মিকা, স্গৃহিণী করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কখনই এই লোকবিরুদ্ধ, শাস্্রবিরুদ্ধ 
মহাপাপে লিপ্ত হইবেন না । অঞ্চতুমতী বধূ শ্বশুরালয়ে শব, 
ননদা, বা বড় জার নিকট শয়ন করিবেন। কি ছুঃখ! কি 
পরিতাপ! হিন্দুসস্তান আম্মসংযম ও ইন্দরিয়দংঘম এতদূর পরিত্যাগ 





ক ডাঁং 070716 ঝলিতেন রজোদর্শনের পূর্বে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে এত্ত 
প্রায়ই “পিওরপ্যারেল ফিভার,' "লিউকো রিয়া” প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হয়। 


বিবাহের কাল ও বাল্যবিবাহ | ৪৭ 


করিয়াছে যে, এই মহাপাপ নিবারণের জন্য আমাদিগকে নির্কন্ধ- 
সহকারে লিখিতে হইতেছে । আর শুদ্ধ তাই কেন? অধঃপতিত 
হিন্দুসস্তানের ও হতভাগিনী হিন্দুকন্তার কল্যাণ ও রক্ষার জন্য 
উংরাজর!জকে এ বিষয়ে কঠোর আইন.প্রবপ্তিত করিতে হইয়াছে | 
মাহারা এরূপ দুর্বলচিত্ত ও অলিতেন্দ্রিয় তাহারা যে জনসমাজে 
হেয় ধিক্কৃত হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? বঙ্গবাদিগণ 
এখনও সাবধান হও! ইন্দ্রিয়সং্ঘম শিক্ষা! অভ্যাস করিয়। আর্ষোর 
সায় আচরণ কর। অনার্ধ্যর শ্যায় আচরণ করিয়। পৃৰ্বপুরুষগণের 
গৌরব ও কীর্ঠির বিলোপ করিও না এবং আপনাপিগকে ৪ 
শমান্গকে হীন ও কলঙ্কিত করিও না। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


হিন্দুবিবাহের সিদ্ধাসিদ্ধত]। 


বাগদান, সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, বিবাহহোম, লাজহোম, সপ্তুপদী 
প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান বিবাহের প্রধান অঙ্গ । 
এই সমস্ত অঙ্গের মধ্যে কাহার কিরূপ প্রাধান্, কোন্‌ কোন্‌ অগ্গ 
সম্পাদিত হইলে বিবাহ সিদ্ধ হয়, এবং কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গ অপম্পৃণ 
থাকিলে বিবাহ অসিদ্ধ হয়, এক্ষণে তাহার আলোচনা করা 
যাইতেছে । 

বাগ্দান বিবাহের গ্রথম অঙ্গ । বাগ্দানের সময় পিতা বরকে 
বলেন £--অগ্ভেত্যাদি অমুক গোত্রস্ত অরোগিণঃ অবান্গস্ত অপতি- 
তশ্ত অক্লীবস্ত--অবিবাহাং অমুক গোত্রীং অমুকীং দেবীং কনা: 
দাতুং তবাহং গ্রতিজানে |” অর্থাৎ “অদ্য অমুক মাসে অমুক পন্মে 
অমুক তিথিতে অমুক বারে অমুক গোত্রের অরোগী অহীনাঙ্গ, 
অপতিত, অক্রীব যে তুমি তোমাকে__আমার অবিবাহিতা অমুক 
গোতরসর্ভৃতা অমুকদেবীনামা কন্যা__সম্পরদান করিব বলিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিলাম।” কেহ বলেন, এই বাগদান পর্যন্ত হইলে্ট 
বিবাহ সিদ্ধ হইল। কুন্ল,ক ভট্ট মনুদংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৫২ 
শ্লোকের টাকান্থলে বলিতেছেন-_“্যৎপুনঃ প্রথমসশ্প্রদানং বাগ্দানা- 
অআকং তগেব ভর্ভ,ঃ শ্থাম্তজনকং*__ অর্থাৎ “বাগ্াানরূপ প্রথম 
সম্প্রদান হইয়া! গেলে স্বামীর পতিত্ব জন্মে।* মেধাতিথিও বলেন 


হিন্দুবিবাহের সিদ্ধাপিদ্ধতা । ৪৯ 


'প্রদ্দানাদেব অসত্যপি বিবাহে স্থাম্যং উৎপগ্যতে” অর্থাৎ “শুদ্ধ 
বাঙ্দান দ্বারাই বিবাহ ন! হইলেও স্বামীর স্বামিত্ব জন্মে” কিন্তু 
রঘুনন্দন ইহা স্বীকার করেন না; তিনি বলেন “স্বাম্কারণন্ত 
প্রদানং নতু বাগ্দানং” অর্থাৎ “বিবাহকালে কনা দম্প্রদানের পর 
স্বামীর স্বামিত্ব জন্মে। শুদ্ধ বাগানে স্বামীর স্বাধিত্ব জন্মে না” 
₹ম আবার ইহাও বলেন না, তিনি বলেন_- 


গনে।দকেন ন বাঁচয়া কন্যায়: পতিরিচাতে | 
পণিগ্রহণনংস্করাৎ পতিত্বং সপ্তমে পদে ॥” 


অর্থাৎ “উদকের দ্বারা কনা! সম্প্রদান করিলে অথব] বাগদান 
করিলে কনা পতিলাভ করেন না। পাণিগ্রহণ সংস্কারে সপ্তুপদী 
শেষ হইলে তবে 'পতির পতিত্ব জন্মে।' এইরূপে কেহ বা 
বাগ্দানকে, কেহ বা সম্প্রদানকে, কেহ বা পাণিগ্রহণকে, কেহ 
বা সপ্তুপদীকে বিবাহের পিদ্ধতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। 
এই মত-বৈষগ্যের সামঞ্রন্ত বা সমন্বপ্ন নিয়ে করা যাইতেছে। 


যদি বর বা কন্তার কোন “দোষ” না থাকে অর্থাৎ ষদি 
বর পতিত, হীনাঙ্গ, রোগী, বা ক্লীব প্রভৃতি না জ্ছন, এবং 
কন্তাও যদি পুনন্বৈরিণী প্রভৃতি না হন, তাহা হইলে 
বাগানের পর বিবাহ ফিরিবে না। মেধাতিথি বলিয়াছেন-_ 
“এবং সগ্তণরোঃ কন্ঠাবরয়োঃ ন অন্ঠোন্তেচ্ছয়। ত্যাগোস্তি প্রাগপি 
বিবাহাৎ» অর্থাৎ বিবাহের পৃর্ব্বে, এবং বাগানের পরে যদি বর বা 
কন্তার কোন দৌষ বাহির না হয়, তবে তাহাদের পরম্পরের 


৫০ বিবাহ ও নারীধর্্ম। 


সন্মতিক্রমে তাহারা বিবাহের পৃর্ধেও পরম্পর পরস্পরকে ত্যা% 
করিতে পারে না। সম্প্রদান সম্বন্ষেও এ নিয়ম। যদি সম্প্রদানের পর 
বর বাকন্তার কোন দোষ বাহির হয়, তবেই বিবাহ ফিরিতে 
পারিবে, নতুবা নহে। পাণিগ্রহণ, লাজহোম প্রভৃতি সম্বন্ধে৪ও ই 
নিয়ম । এ সব অনুষ্ঠানের পর বর বা কন্যার দোষ বাহির তইলে 
বিবাহ ফিরিবে। কিন্ত এরূপ দোষ না থাকিলে বিবাহ ফিরিবে 
না। দিত্তাঘপি ভরেৎ কন্যাং জ্যায়াংশ্চেৎ বর আব্রজেৎ |” অর্থাত 
“বাদগন্তভ। বা জলদত্তা কন্যাকে নিকৃষ্ট পাত্রের তস্ত হইতে গ্রতণ 
করিয়। উৎকৃষ্ট পাত্রে অর্পন করা যায়।” কিন্তু সপ্তুপদী শেব হইয়া 
গেলে বর বা কন্যার দোষ সত্বেও এবং বর ও কন্যাপক্ষের 
সন্মতিক্রমেও বিবাহ ফিরিবে না। মেধান্তিথি বলিয়াছেন__ 
“তন্মন্‌ প্রক্রান্তে কন্তায়াঃ পদে কনা! পিতুবেবাট বর্বা নানুশয়ো 
নাস্তি। উন্মাদবতাপি ভাধ্যা ন ত্যাজ্যা।” অর্থাৎ “সপ্তপদী 
হইয়া গেলে কন্যার পিতা বা বর আর বিবাহ সম্বন্ধে অমত 
করিতে পারিবেন না। কন্যা যদি উন্মাদ রোগাক্রাস্তা হয়, 
তথাপিও সে বর্জনীয় নহে।” রঘুননদন বলিয়াছেন “সপ্তম তু 
পদে বরে 'দাননিবৃত্ের্গবাদিদ্রব্দানবৎ নান্তপহারঃ* অর্থাৎ “যেমন 
গবাদি দান করিয়া আবার তাহা গ্রহণ করা যায় না, সেইরূপ 
সপ্তপদী সম্বলিত দান কাঁধ্য সমাধা হইয়া গেলে বিবাহ আর 
ফেরে না।” “বিবাহে তু কুতে দোষবত্যা অপি নাস্তি ত্যাগ 
কন্যায়াঃ”_-“সপ্তপদীর সহিত বিবাহ কা্ধ্য হইয়া গেলে দৌষবত; 
কন্যাকেও পরিত্যাগ কর! খায় না।” 
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এ সম্বন্ধে অন্য প্রমাণও আছে। বিবাঠহোমের পূর্বের অর্থাৎ 
সমন্ত্র বিবাহকা্য অনুষ্ঠিত হইবার পুর্বে কন্যা পিতারই সম্পত্তি 
থাকেন। “নচ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেৰ সা” । অর্থাৎ 
যতক্ষণ পাণিগ্রহণ বা সপ্তপদী মন্ত্র উচ্চারিত না হয়, ততক্ষণ 
কন্য। পিতারই সম্পত্তি থাকেন। এইরূপে সপ্ুপদী বা পাণিগ্রহণ 
না ভইলে কন্যার গোত্রান্তর হয় না। “স্বগোতআাদ্ভ্রশ্ততে নার 
িবাহা সপ্তমে পদে” । ( লবুারীত) অর্থাৎ_সপ্রপদাী হইলে 
কন্যা নি পিতৃগোত্রভ্র্ হওয়া পতির গোত্র প্রাপ্ু হয়। কেহ 
বা বলেন--“প্রাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতগোত্রাপহার কাঃ” অর্থাৎ 
পাণিগ্রহণ হইপে কনা! পিতৃগোত্র হইতে |বচ্যুত হইয়া পতির 
গোত্র প্রাপ্ত হন। এ সমস্ত দ্বারা প্রমাণিত হইল যে পাণি- 
গ্রহণ বা সপ্ূপদীর পরে কন্যা সম্পূর্ণরূপে ও জন্মের মত 
পতির অধীন হয়। এই হইলে সাধারণ বিধি। কিন্তু হিন্দুর! 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে চিরকালই অত অনিচ্ছুক । হিন্দুসমাজে 
এমন সাধু সদাশয় ব্যক্তি অনেক আছেন বাহার] বাগ্দানকেই 
যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন। বাগ্দানের পর বরে বিশ্ষে দোষ না 
দেখিলে তাহারা বিবাহের বাতিক্রম করেন না। “ন টলতি খলু 
বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ।”৮ সঙ্জনের বাকা কখন টলে না। 
সংস্কতে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকায় ইংরেজ পগ্ডিতগণ 
অনেক বিষয়ে বিষম ভ্রমে পঠিত হন। কোন কোন ইংরেজ- 
পণ্ডিত ( যথা--১0৭10০, 015৭)% প্রভৃতি ) সপ্তুপদীকে বাগ্‌ 
দানের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু বিচারপতি গুরুদাম 


৫২ বিবাহ ও নারীধর্্ম। 


বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি নুন্দররূণে ইচাদের ভ্রম দেখাইয়া দিয়া- 


ছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় বলেন £--৭]176 ৪1115 0156561 
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006 ০017501000010 80107] 107111806) 0000] 500) 
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0805,,,,০, 48 00110780096 ৮০11011)41 08101701106 ৭0১01 
9০811) ৫17191060৮৮ [১ 89,» 90. করণ 92. 188০5 
[27 15010005, 
0০%71/245 7)2%7724. 


অর্থাং “সপ্রপদী নামক অনুষ্ঠানে বিবাহের পূর্ণত্ব সম্পাদিত 
হয়। হা বাগৃ্দানের অঙ্গীভূত নহে।...বাগ্দান প্রকৃত বিবাহ 
নহে। উহা অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞ! মাত্র। এ অঙ্গীকার পালন 
না করাও যাইতে পারে। কিন্তু বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে 
অঙ্গীকার প্রত্যাহার করা অন্থচিত বটে...বাগদানে কাহাকেও 
আইন অনুসারে বাধ্য করা যায় না।” বোম্বাই ও কলিকাতার 
হাইকোর্েও এ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । অতএব দেখা গেল যে, 
বাগ্দান, সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, জাজভোম গুভৃতি বিবাহের 
আবশ্তকীয় অঙ্গ। কিন্ত সপ্তপদীতেই বিবাহের সিদ্ধতা ব! পুর্ণতা 
সম্পাদিত হয়। যতক্ষণ সপ্তপদী না হয় ততক্ষণ বিবাহ অপিদ্ধই 
থাকে । * 


* সপ্তপদী। ল।জহোম প্রভৃতি বৈবাহিক অনুষ্ঠান পরে সবিস্ত।রে বর্ণিত 
হইয়াছে। বিবাহের মন্ত্র নামক অধ্যায় দেখ। 








হিন্দুবিবাহের সিদ্ধাসিদ্ধতা ৫৩ 


বাগদান, সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, লাজহোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানে 
যদি কোন অনিয়ম ঘটে. তাহা হইলে বিবাহ অসিদ্ধ হয় কিনা 
এক্ষণে তাহার বিচার করা যাইতেছে। সম্প্রদান বিবাহের মুখা 
অঙ্গ | যদি সম্প্রদানে কোন অনিয়ম ঘটে তবে বিবাহ অসিদ্ধ হয় 
(কি না অগ্রে তাহারই ৰিচার করা যাউক। শান্ধ অনুসারে কেবল 
কয়েক জন বিশেষ বিশেষ বাক্তিরঈ কন্যা সম্প্রদান করিবার 
আধকার আছে । বিষুত বলেন_- 


“পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যে! মাতামহো মাতা চেতি 
কন্যাপ্রদঃ | পুর্বাভাবে প্রৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ1” অর্থাৎ প্রথমে 
পিতা, তদভাবে পিতামহ, তদভাঁবে নিকট আত্মীয়, তদভাবে 
মাতামহ, তদভানে মাতা কন্তাদান করিবেন। কিন্তু ইহাদের 
সকলেরই প্রকৃতিস্থ হওয়া চাই। ইহাদের কেহ পতিত, উন্মত্ত 
প্রভৃতি হইলে তাহার কন্যাদানের অধিকার থাকিবে ন11” 
অগ্রক্কৃতিস্থ ব্যক্তি যাহা করেন তাহা অকুত বপিয়া বুঝিতে হইবে । 
রঘুনন্দন বলেন “অপ্রক্তিস্থেন পিত্রাদিনা কৃতমপি অকৃতমেব 1” 
অর্থাৎ “পিতা প্রভৃতি অপ্রকৃতিস্থ হইলে তাহাদের কৃত কার্ধ্য 
অকুতের ন্যায় ।”» অনা অন্য খষির] কন্যাদানাধিকার সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছেন। বথা-_ 


পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্ঠ।ং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ । 

মতা মহে! মাতুলশ্চ মকুল্য। বাদ্ধবন্তথ1 ॥ 

মাত। ত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ততে। 

তস্ত।ং অপ্রকৃতিষ্থায়াং কন্াং দাঃ বজ(তয়ঃ ॥__নারদ | 


৫৪ বিবাহ ও নারীধন্ম্ন। 


অর্থাৎ “পিতা! স্বয়ং কন্যাদান করিবেন । অথবা ভ্রাতা পিতার 
অন্ুমতি লইয়া কন্যাদান করিবেন। তদভাবে মাতামহ, 
তদভাবে মাতুল, তদভাবে নিকট আত্মীয়, তদভাবে 
বন্ধু। এ সকলের অভাবে মাতা ( প্রকৃতিস্থা থাকিলে ) কন্যাদান 
করিবেন। মাতা অগ্রকৃতিস্থা হইলে কন্যার স্বঙ্গাতিগণ কন্যা- 
দান করিবেন ।” যাজ্ঞবন্কা বলেন--্পিতা পিতামহো ভ্রাত। 
সকুলো। জননী তথা । কন্যাগ্রদঃ পুর্বনাশে প্রক্কৃতিস্থঃ পরঃ 
পরঃ 1৮ অর্থাৎ “পিতা, পিতামভ, ভ্রাতা, নিকট আত্মার 
ও জননী ইহারা কন্যাপ্রদ । প্ররুতিস্থ থাকিলে ইহাদের প্রথমের 
অভাবে দ্বিতীয়, দ্বিতীয়ের অভাবে তৃতীয়, তৃতীয়ের অভাবে 
চতুর্থ, চতুর্থের অভাবে পঞ্চম এইরূপে কন্যাদান করিতে পারি- 
ধেন।” ইহাদের সকলের অভাবে কন্যা নিজেই নিজের বর 
মনোনীত করিয়া লইবেন” যাজ্ঞবক্কা বলিয়াছেন-__গম্যস্থভাবে 
দাতৃণাং কন্যা কুর্ধাৎ স্বপ্ং বরং অর্থাৎ প্দাতার অভাব হইলে 
কনা স্বয়ং গমা অর্থাৎ উপযুক্ত বরকে পতিত্বে বরণ করিবেন”। 


এক্ষণে মনে করুন থেন কোন ব্যক্তি অপ্রক্কতিস্থ হইয়া 
কন্যাদান করিয়াছেন । অথবা কন্যাদানের অনধিকারী ব্যক্তি 
কন্যাদান করিরাছেন। অথবা ধাহার কন্যাদানের প্রথম অধি- 
কার তিনি কন্যাদান না করিয়া, যাহার দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ 
অধিকার তিনি কন্যাদ্ধান করিয়াছেন । এরূপ ঘটনা ঘটলে 
বিবাহ অসিদ্ধ হইবে কি না? ইহার উত্তর এই যে, সপ্তপদী ন| 
হইলে এরূপ বিবাহ অসিদ্ধ বলিম্না গণ্য হইতে পারে। কিন্ক 


হিন্দুবিবাহের সিদ্ধাসিদ্ধতা 1৫ 


সপ্তপদী হইয়া গেলে এরূপ বিবাহ ও অসিদ্ধ হইবে না। রঘুনন্দন 
বলেন-_-“যদিতু বিবাহো নির্বত্তঃ তদ] প্রধানস্য নিষ্পন্নত্বেন 
অধিকারিবৈকল্যান্ন তস্য পুনরাবৃভিঃ |” অর্থাৎ “দি বিবাহ 
। সপ্তপদী দ্বারা) নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, তবে প্রধান কাধ্যহ 
নিম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। তখন অপ্পরকারীর ( কনাদানাধি- 
কারীর ) দোষ থাকিলে বিবাহ আর ফিপিবে না।” সম্প্রণাঁল 
সম্বন্ধে যে নিয়ম, বাগ্দান, পাণিগ্রহণ, লাজহোম প্রভৃতি সম্বন্ধে ৭ 
তাই । যদি পপূপদী হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে এ সমপ্ত 
অনুষ্ঠানে সহস্র ব্যতিক্রম সত্ত্বেও বিবাহ ফিরিবে না । এমন কি 
যদি সগোল্রা, সমানার্ষ প্রবর! কন্যারও সপ্ডপদী হইয়া যাক্স, তাহ 
হইলে তাহারও বিবাহ ফিরিবে না। 

এন্সণে অনেক মনে করিতে পারেন যে ঘর্দ এরূপই হয় 
তবে ত বড় ভয়ের কথা। মনে করুন বল বা প্রতারণ! পূর্বক 
কন্যা সম্প্রদত্তা হইল এবং কৌশলে তাহার সপ্ুপদীও শুইয়া 
গেল। এস্থলে যদি বিবাহ না ফেরে তবেত ঘোর অত্যাচার 
আবিচারের কথা। সত্য; কিন্ত যদি বিবাহ ফিরিবার 
ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে আরও ঘোর অবিষ্ঠার ৪ 
অত্যাচার হইত সন্দেহ নাই। কেননা, যদি বিবাহ ফিরিবার 
ব্যবস্থ। থাকে, তাহা হইলে অনেকে মিথ্য! করিয়া বিবাহে অনিয়ম 
হইয়াছে বলিয়া বিবাহভঙ্গের জন্য নালিশ আদি করিতে পারে? 
যথেচ্ছাচার পুরুষ, যথেচ্ছাচারিণী নারী মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়; 
বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতে পারে। এইরূপ 


রড বিবাহ ও নারীধর্ন্ম | 


তওয়াই সম্ভব। কিন্তু কেহ বল বা! প্রতারণাপূর্বক নিজের 
কন্যা বা ভগিনী, ভাগেনেরী প্রভৃতিকে অপাত্রে দান করিবে ইহ! 
অপেক্ষাকৃত অসম্ভব । কেননা! এইরূপ দান করিলে সে নিশ্চয়ই 
জনসমাজে নিন্দিত হইবে এবং তাহাকে জাতিচ্ুত হইয়া এ কঘরে 
হইতে হইবে । এতভিন্ন বাগদান ও সন্প্রনানের মধ্যে অনেকট। 
সময় থাকে । সম্প্রদান ও পাণিগ্রহণের মধ্যে কতকটা সমক়্ 
থাকে। এ সময়ের মধ্যে বরকন্যার দোষাদোষ পুঙ্থানুপুজ্খরূপে 
পরিজ্ঞাত হইতে পারে ও হইয়াও থাকে । ফলতঃ এতকাল 
ধরিয়! হিন্দুর বিবাহ হইতেছে; কিন্তু আঙ্গি পর্যান্ত বিবাহঘটত 
বল বা প্রতারণাস্চক একটিও মোকন্দমা হইয়াছে» কি না 
সন্দেহ। বিচারপতি গুরুদাস বন্দোপাধায় মহাশয় বলেন £-- 
411800119, 0) 00690101 ৪560. 076 ৮৪11011 ০1 
11910721170871019095 20010 07511170105 1185 56100] 
05217181560: 35. 1 5 205; *“মৌভাগ্য বশতঃ 
বিবাহে অনিয়ম থাকিলে তাহা সিদ্ধ হইবে কি না এ বিষয়ে অতি 


অল্প মোকদমা আদালতে উপস্থিত হইয়াছে ।” হিন্দুস্তান 
এখনও এত অধঃপতিত হয় নাই যে, ধনলোভে ইহারা জামাতার 


বা কন্াস্থলীয় কাহারও অহিত সাধন করিবে । আর যদিও তাহাই 
হয়, তাহা হইলেও শান্ত্রবিধি উল্লজ্ঘন করা বিধেয় নহে । ধর্মান- 
সারে কাধ্য করিয়া যদি কোনও স্থানে ঠকিতে হয়, তাহা ও শ্রেঃ | 
কিন্তু শান্তরমর্যযাদা লঙ্ঘন করিয়া ও ধর্মত্রষ্ট হইয়া, সাংসারিক 
স্থথ বা কল্যাণ কামন! কর! হিন্দুসস্তানের পক্ষে অকর্তব্য। 


পঞ্চম অধ্যায়। 


শীষ পিপবপীকীসপপাপা তা 


বভ বিবাহ; অথবা এক স্ত্রী সত্ে অন্য স্ত্রীর 
পাণিগ্রহণ কর। সন্বন্ধে শান্ত্রীর বিধান । 


বনু বিবাহ ই প্রকার। এক স্ত্রী কনক বহুপতি বিবাহ ) 
1১০1)1101) বা বনুকর্তুকাত্ব ; এবং এক পতি কর্তৃক বনুত্ত্রী- 
বিবাত ; 1১01)0817)-_বন্থপত্রীকত্ব। কাট পতঙ্গাদির মধো 
বনুতর্ৃকা স্ত্রী দুষ্ট হয়। কিন্ত স্তন্তপাগী জন্তর মধ্যে পুরুষ গ্রবল 
সুতরাং উহাদের মধ্যে বহুপূ্রীক পতি দৃষ্ট হয়। 4779৩ 
15170919501 1081010015 16110 8185 67161 (81) 
11161019169, 100 58308] 85590191101) 00011)7151)10 [0 
[)01)80015) 15 09551101011) 01061701839, 91006) ০৮৩) 11 
51)৩ 19120 10, 079 091916০0010 10065070000 11) ০0110 
1,0 8. 96185]10 011708165. 130 85 [0 [9010810)5, 1015 
00115 010616100 8170 0015 19 ৮619 00101001) 97111) 
10810101815, 12, 01 ডালা 0০ হা, অর্থাৎ পস্তন্যপায়ী 
জন্বদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী চিরকালই দুর্বল। এজনা 
উহ্থাদের মধ্যে স্ত্রী বহুভর্ভক! হইতে পারে না। ইচ্ছা! থাকিলেও 
উহ্থাদের স্ত্রীগণ বহুপত্তিকে নিজ অধীনে রাখিতে পারে না। 
বন্ধ বহুপত্বীকতার কথা স্বতন্ত্। স্তন্যপায়ী জন্তদের মধো 


৫৮ বিবাহ ও নারীধন্ম | 


বহুপত্ীকতা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।” যে সকল জন্তু 
স্তন্যপায়ী, অর্থাৎ কুকুর, বিড়াল, শুগাল, হস্তী, মগ, বাঁদর, 
বনমানুষ প্রভৃতি-_সকলেই দলবদ্ধ হইয়া থাকে । এবং ইহাদের 
দধ্যে একটি পুরুষ (1781৩) বনু স্্ী পরিবৃত হইয়া বাদ করে। 
ইহাদের মধ্যে কোন কোন জন্ত “০9115015 21001)0 1110 001) 
(13175 10 0:05 ভি0215১5 কোন জন্থ বা 20008 
7 1781910 100101১00 50756011055 81001001750 ছি008165- 
অর্থাৎ কোন কোন জাতিতে একটি পুরুষের অধীনে ত্রিশ, 
চল্লিশটি এবং কোন কোন ভাতিতে একটি পুরুষের অধীনে 
১০০টি স্ত্রী পর্যযন্ত থাকে। এই যে এতগুলি স্ত্রী ইহাদের মধ্যে 
অনেকেই পতির প্রতি অন্ুরাগবতী হইল থাকে । “২০৬৩ 
[61555 005 6109125 819 80690010108106 00 10110) নল 
(105 07056 29810905 ৪1001 01610 11০৮০ 1005 855100- 
90515 19105100000 1166 চি] 10110 91710) পা) 
[10111595515 8. 10811 01 21671 (51006117695.-- 15৮, 01 
ফাওা, 1১, 33. অর্থাৎ, বানরের মধ্যে বনু আ্্রী সত্তেও স্ত্রীগণ 
পুরুষের প্রতি অন্ুরক্ত হয় । যাহারা বিশেষ অন্রাগবতী তাহারা 
পুরুষের দেহ হইতে উকুন বাছিয়! দেয়। উকুন বাছা বানরের 
মধ্যে বিশেষ অন্ুরাগের চিহ।» 

শান্ত্রকারগণ শ্বভাবের অন্গকরণ করিয়াছেন বলিয়াই হউক 
বাঅন্য কারণেই হউক, আমাদের মধ্যে বহুভর্ভৃকাত্ব নিষিদ্ধ, 
কিন্তু বহু পত্বীকত্ব নিষিদ্ধ নহে। এতরের় ব্রাঙ্গণে লিখিত আছে-_ 


বনু বিবাহ। ৫৯ 


“তম্মাথ একম্ত বহ্ব্যো জারা ভবস্তি, নৈকস্তৈ বহবঃ সহপতয়ঃ1৮ 
৩, ২, ২৩ । অর্থাৎ “এক স্বামীর বহু জায়া হইয়া থাকে, কিন্তু 
এক স্ত্রীর বহু পতি হয় না।” তান্তিরীয় কুষ্ণঘজুলংহিতায় লিখিত 
মাছে দে কম্মিন্‌ বৃপে দ্বে রশনে পরিব্যতি তন্মাৎ একো দ্বে 
জায়ে বিন্দেত।” (কাণ্ড ৬, অধ্যায় ৬, অন্গুবাক্‌ ৪), অর্থাৎ-_ 
যেমন একটি যুপে (ইাড়িকাঠে) দুইটি দড় বাঁধা মাইতে পারে, 
সেইরূপ এক স্বামীর দুই স্ত্রী হইতে পারে।” মহাভারতে ৪ 
'লখিত আছে ১-“ন চাপ্যধন্ম্ঃ কল্যাণ বহুপত্বীকতা নুণাং” 
অর্থাৎ “মন্তুষ্যের পক্ষে বহু পত্রী বিবাহ করায় অধশ্ম নাই”। 
বিচিত্রবীধ্য অন্বিক ও অম্বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
পাঙুব কুন্তী ও মাত্রী দুই পত্রী ছিল। রাজা উত্তানপাদের সুরুচি 
ও সুনীতি নামক ছুই পড়ী ছিল। রাজারা দিখি্য় বা যুগরা 
করিতে গেলে প্রায়ই ছুই একটি পত্রী সঙ্গে না করিয়া ফিরিতেন 
না। কিন্তু এইরূপ বিবাহ ধর্মবিবাহ মধ্যে গণা হইত না। 
ক্ষত্রিয়গণ রতিস্খার্থে এইরূপ বিবাহ করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদের 
মধ্যে এরূপ বিবাহ চিরকালই বিরল ও অনাদূত ছিল। বেদে 
দম্পতী এই কথারই বারংস্বার ব্যবহার দেখিতে পাওরী বায়। 
খগবেদে ২য় মণ্ডলে ৩৯ স্ুক্ত ২ থকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বল। 
হইতেছে _৭শুব্‌ ভমানে দম্প হীব*-_অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ সঙ্গত হইয়া 
যেমন শোঁভমান হয়, তোমরাও তদ্রপ, অর্থাৎ জায়! ও পতির 
ন্যায় তোমরা অবিচ্ছিন্ন । এস্থলে এক স্ত্রীর সহিত এক পুরুষের 
মিলনের কথাই হইতেছে । খগবেদ হইতে 2[01 সাহেব এইরূপ 


৬০ বিবাহ ও নারীধন্ম। 


মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং শ্রীযুক্ত মাগুলিক এ বিষয়ে বনু 
আলোচন1 করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :_-4১10)0051) 006 
85015051106 ০ 1016 01081 0106 %/19 15 16005101560 
106 ৬০০৪9, 10 526105 থা 5001) 8. 005000) ৪৭ 
1001560 01901) আঢা। নাগনিস0০৮ 70700051515 00 005 
৮910 910101ঠ105 » 10051087010) 01810 1৬6৭, 
০01159190700110 10107001920 ৯11010০0875 5০9 
0500670015০) উ৮0ল] হণ ভিত 0১399. 
অর্থাৎ “বেদে এক স্বামীর বভ পত্বীর বিধি আছে সত্য; কিন্ত 
বোধ হয় এই প্রথ। বৈদিক সমাজে আদূত হইত না। বেদে 
এমন কোন একটি কথা নাই যাহা দ্বারা বহুপত্রীক কথা 
বৃঝাইতে পারে। কিন্তু এক স্ত্রীর এক পতি বা এক পতির 
এক স্ত্রী অর্থে দম্পতী কথা অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। 
স্থতিকারগণ অন্য স্থলের স্তায় এস্থলেও বেদেরই পদান্ুদরণ 
করিয়াছেন। দক্ষ বলেন-__ 
“প্রথম। ধর্ম্বপত্তী চ দ্বিতীয়া রতিবর্দিনী। 
ৃষ্টমেব ফলং তত্র নাদৃষ্টমুপজায়তে ॥"" 

অর্থাৎ “প্রথমা পত্বী ধর্মের সাহাধ্যকারিণী হন। দ্বিতীয়া 
পত্রী রতিন্থথ উৎপাদন করেন। দ্বিতীক্ঝা পত্তী দৃষ্ট অথবা! এঁহিক 
স্থথ সম্প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু তিনি অনৃষ্ট বা পার- 
লৌকিক সুখ প্রদানে অক্ষম” বোদ্াই অঞ্চলে দ্বিতীয়া পত্ীকে 


বৰ বিবাহ। ৬১ 


কোন কোন মঙ্গলকার্ষ্যে হস্তার্পণ করিতে দেওয়া হয় ন। “০ 
৮111 115 5900170 10105 2110946000০ 081001086 
11 5911005  009500107815 81190101005  061600017195- 
11191021115, 17110. 148, 1১, 398. অর্থাৎ “অনেক মাঙগ- 
লিক আচারে দ্বিতীয়া পত্রী যোগ দিতে পারেন ন11” আমাদের 
দেশেও এইবপ প্রথা দেখিয়াছি। দ্বিতীয়া পত্বী বিবাহের সমর 
এয়ো হইতে পারেন না। অতএব সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে 
বাহার ধন্দ-উদ্দেগ্তে বিবাহ করিবেন, (সকলেরই এইন্প করা 
উচিত) তাহার! কদাচ এক স্ত্রী সত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেন 
না। দক্ষ বলিয়াছেন £-_ 
দঅছুষ্টাপ তিতা ভাধ্যাং যৌবনে ষঃ পরিত্যজেৎ। 
স জীবনাস্তে স্ত্রীতচ বন্ধযত্ব্চ সামা প্রয়াৎ ৪” 

অর্থাৎ «যৌবনে যে ব্যক্তি অছুষ্টা ও পতিতা ভাধ্যাকে 
পরিত্যাগ করে সে জীবনান্তে বন্ধ স্ত্রী হইয়া! জন্মগ্রহণ করে।” 
আপন্তস্ব বপিয়াছেন-_-“পুক্রবত্যান্ত তস্তাং ধরন্মপ্রজালম্পন্সে দারে 
নান্যাং কুবর্বীত। অন্ততরাপারে তু কুবর্বাত।” অর্থাৎ “্যদি ভার্যয! 
ধার্ট্িকা, পুত্রবতী ও পুত্রসম্পন্ন! হন, তাহ! হইলে অন্তদার পরিগ্রহ 
করিবে ন!। কিন্তু যদি ভার্য| বন্ধ্যা বা অধার্ম্িকা, অপুত্রণালিনী 
(অর্থাৎ বদি তাহার পুত সমস্তই মৃত হইয়া! থাকে ) হন, তাহা 
হইলে পুনরায় দার পরিগ্রহহ করিবে ।” 

কোন্‌ অবস্থায় পত্বী বিদ্যমানেও পত্যন্তর গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে শান্ত্রে তাহার ও বিধি আছে। যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন £ 

€ 


৬২ বিবাহ ও নারীধশ্ম। 


সুরাপী ব্যাধিত! ধূর্তীবন্ধযার্যপ্রিয়ংঘদ| | 
ীপ্রন্থশ্চাধিবেত্তব্। পুরুষদ্ধেষিণী তথ|। 
অধিবিন্ন! তু তর্তব্য! মহদেনো্যথ| তবেত ॥ 


অর্থাং__ণ্যে স্ত্রী সুরা পান করে, যে স্ত্রী দুশ্চিকিৎ্স্ত 
রোগগ্রন্তা, যে স্ত্রী মিথ্যা শাঠ্য প্রভৃতি দোষজড়িতা, যে স্ত্রী বন্ধ্যা, 
ষে স্ত্রী অর্থনাশকরী, যেস্ত্রী কপ্রিয়বাদিনী, যে স্ত্রী কেবল কন 
সস্তানই প্রসব করে, এবং যে স্ত্রী স্বামীর অনিষ্টাকাজ্ষা করে, সে 
স্ত্রী সত্বেও অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবে। কিন্তু অন্য স্ত্রী বিবাহ করিলেও 
ও প্রথমা স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিবে । উহাকে ভরণ পোষণ ন! 
করিলে মহাপাপ হয়।” (এক স্ত্রী থাকিতে অন্য স্ত্রী বিবাহ 
করাধ নাম অধিবেদন ; এবং প্রথমা স্ত্রীকে অধিবিন্না বলে। )__ 


বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে :-_ 
বদ্ধ্যষ্টমেহধিবেত্তব্য।নবমে তু মৃত প্রজা । 
একাদশে স্ত্রী জননী সদ্য্তপ্রিয়বাদিনী ॥ 
অর্থাৎ্__গন্্ী বন্ধ্যা হইলে বিবাহের পর আট বৎসর অপেক্ষা 
করিয়া বিবাহ করিবে। স্ত্রী মৃতবৎস! হইলে নয় বৎসর পর্য্যন্ত 
অপেক্ষা করিবে । স্ত্রীযদি কেবল কন্যাসন্তান প্রসব করে তাহা 
হইলে একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী 
হইলে কালবিলম্ব না করিয়া অনাদার পরিগ্রহ করিবে । (এ স্থলে 
অপ্রিয়বাদিণী বলিতে এই বুঝিতে হইবে যে, স্ত্রী নিতান্ত 
কলহপ্রিয় হইয়া পতির ও গুরুজনের প্রতি সর্বদা রূঢ় ও ককর্ণ 
কথ! বলিতেছে। ) 


বহু বিবাহ। ৬৩ 
ব্যাস বলিয়াছেন £__ 


*ধুত্তাঞ্চ ধর্ম কামদ্ীং অপুতর।ং দীর্ঘরোগিনীং | 

সহৃষ্টাং ব্যননাসক্তামহিতাং অধিবাদয়েৎ। 

অধিবিন্লামণি বিভুঃ স্ত্রীণ।ং তু সমতা মিয়াৎ ॥"" 

অর্থাং_যে স্ত্রী ধূর্তা, যে স্ত্রী পতির ধন্ম বা কামের 

প্রঠিকূলাচরণ করে, যে স্ত্রী অপুত্রা, যে স্ত্রী দীর্ঘকাল ধরিয়া 
রোগগ্রস্তা, যে স্ত্রী অত্যন্ত দু্ট-প্রকৃতি, যেস্ত্রী ব্যসনাস্তা, যে স্ত্রী 
পতির অহিতকারিণী, মে স্ত্রী জীবিতসত্বেও পতি পুনরায় বিবাহ 
করিবে | স্বামী সক্ষম হইলে অধিবিনা স্ত্রীকেও অগ্ঠ সত্রীর ন্যায় 
সথচারুরূপে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিবে । 


নন্ধু বলেন ১ 


মদ্যপ।নাধুবৃত্তা চ প্রতিকূল! চ যা তবেৎ। 

ব্যাধিচা ব|ধিবেত্তব্যা হিংস্্ার্থঘ্বী চ সর্ববদ! ॥ 
বন্ধা।ষ্টমেইধিবেদ্যাবে দশমে তু মৃতপ্রজ1। 

একাদশে স্ত্রী জননী সদান্তপ্রিরব!িনী | ৯/৮*-৮১। 


অর্থাং_যদি স্ত্রী মগ্যপা, ছুঃশীলা, পতির অপ্রিয়িকারিণী, 
রোগিনী, হিং! (পতির অনিষ্ট কারিণী ) অথব] সর্বদা পতির অর্থ- 
নাশিনী হয়, তবে অধিবেদন করিবে । (অবশিষ্টাংশ পূর্বপৃষ্ঠায় 
অনুবাদিত হইয়াছে )। 

পূর্বোক্ত কারণ ব! স্থল ভিন্ন পত্রী সন্ধে অন্য পত্রী গ্রহণ কর! 
নিষিদ্ধ। কুলীনেরা প্ডিত, শাস্তজ্ঞ ও ধর্শি্ঠ ছিলেন । তাহা) 


৬৪ বিবাহ ও নারীধন্মম । 


কিরূপে শাস্ত্রম্ধ্যাদ। লঙ্ঘন করিয়! বহু বিবাহ করিতেন তাহা বুঝা 
যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সত্য ত্রেত৷ দ্বাপরাদিতে 
ব্রাহ্মণ একটি সবর্ণ। ও ছুঈটি অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিতে পারিতেন । 
কলিতে অসবর্ণা বিবাহ নিষিদ্ধ। তাই কুলীনগণ সবর্ণা বিবা৯ 
করিতেন। এ অনুমানের কোন ভিত্তি আ ছে বলিয়া আমার মনে 
হয় না। আমার বোধ হয়, কুলীনগণ সাধু ও ধর্মুপরায়ণ ছিলেন 
বলিয়া সকলেই তাহাদিগকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিত । 
এবং অনেক সময়ে কুলীনের! অনিচ্ছা সত্বেও এককূপ বাধ্য হইয়াই 
বন্থ বিবাহ করিতেন। যে কারণেই হউক, কুলীনের! বুবিবাহ 
করিয়া নিজেদের ও নিজপত্রীদের প্রভৃত অমঙ্গল সাধন করিতেন; 
এবং সেই পাপেই তাহাদের পুভ্রকন্তাগণ অশেষ কষ্টের ভাগী 
তইয়াছেন। সে যাহা হউক, সৌভাগ্যবশতঃ বন্ধ বিবাহের প্রতি 
লোকের এক্ষণে সম্পূর্ণ অনাস্থা জন্িয়াছে। কালে এ অনাস্থ। 
ক্আরও ঘনীভূত হইবে এবং বহুবিবাহ কেবল কথামাত্রে পর্যবসিত 
হইবে এরূপ আশ! করা অসঙ্গত নহে। 

কিন্তু অপুত্রক ব্যক্তির পক্ষে বিধান স্বতন্ত্র। অপুভ্রক বাক্তির 
বিবাহ কর! কর্তব্য ইহা পুর্কেই দেখান হইয়াছে। পৃর্ববে যখন 
আমাদের সমাজে স্ত্রীগণ অবলা ছিলেন, তখন অপুত্রক ব্যক্তি 
বিবাহ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে স্ত্রীগণ প্রবল হওয়াতে পুরুষগণ 
আর সাহস করিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিতেছেন 
না। কিন্তু ইহা হিন্দুশাস্ত্রানসারে দূষণীয়। পুত্র অতি প্রয়োজনীয় 
বস্ত। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন £-- 


বু বিবাহ। ৬৫ 


“র্চপমন্মিন্‌ সন্নয়তি অসৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি । 
পিতা পুক্রস্ত জাতন্ত পশ্ঠেচ্চ জীবতো মুখং 
অনন্তাঃ পুত্রিণাং লোক নাপুত্রস্ত লে!কোহস্তীতি ॥'? 
অর্থাৎ পঁপতা যখন জীবিত পুত্রের মুখাবলোকন করেন» 
তখনই ত্বাহার পিতৃ-ধণ মোচন হয় এবং তথনই তাহার শ্বর্গে' 
গমনের অধিকার হয়। যে পুত্রবান্‌, হ্র্গে তাহার বহু উচ্চ উচ্চ 
লোকে বাসাধিকার জন্মে । কিস্তু যে অপুভ্রক তাহার কোথাও 
স্থান নাই।” 
বুহৎপরাশরে লিখিত আছে 
“বুথ! জন্মানি চত্বারি---- 
অপুজন্ত বৃথা! জন্ম যে চ ধন্মবহিচ্ধত।ঃ | 
দরিদ্রন্ত বুধ! জন্ম ব্যাধিতন্ত তখৈবচ ॥ 
অর্থাৎ “বৃথা জন্ম চারি প্রকার--যে অপুল্রক, যে অধাম্মিক, 
যে দরিদ্র এবং যে রোগী তাহাদের জন্মই বৃথা |” 
“অপুত্রা যে মৃতা: কেচিৎ স্ত্রিয়োইপি পুরুষোহপি বা। 
ভেষামপি চ দেয়ং স্যাৎ একোদ্দিষ্টং ন পার্ববণং” & বৃহৎ্পরাশর। 
অর্থাৎ*যদি কোনন্ত্রী বা পুরুষের নিঃসস্তান অইস্থায় মৃত্যু 
হয়, তবে তাহাদের একোদিষ্ট শাদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু পার্বণ 
শ্রাদ্ধ হইতে পারে না।” মহুধি অঙ্গিরা বলিয়াছেন “অনপত্যা। 
তুষা নারী নাস্রীয়াৎ তদ্গৃহেহপি বা” “যে নারী পুত্রহীন। 
তাহার গৃহে ভোঞ্ন করিবে না।* মনু বলিয়াছেন “পুত্রেণ লোকান্‌ 
জয়তি, পৌন্রেণীনন্তযমশ্্রতে । অথ পৌর পৃত্রেণ ব্রধস্তাপ্পোতি 


৬৬ বিবাহ ও নারীধর্্ম। 


বিষ্টপং।”৮ ৯। ১৩৭1 অর্থাৎ "পুত্র হইলে দশ লোক, পৌন্র 
হইলে অনন্ত স্বর্গ, এবং প্রপৌত্র হইলে আদিত্য লোক প্রাপ্ডি 
হয়।” বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে “জ্যোতিঃ পরম্পুত্র ইহাপ্যমুত্র” 
অর্থাৎ “পুত্র ইহলোকে ও পরলোকে পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ । 
পুরাণে লীথত আছে যে দণ্ডপাল অপুভ্রক বলিয়! শ্বর্গবাস ভইতে 
বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বেতাল ও ভৈরব পুত্রমুখসনর্শন করিয়া 
তবে স্বর্গে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সম্তৃতশান্ত্রে সর্বত্র 
পুত্রকেই প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে । ইহার কারণ এই যে পিতার 
অধিকাংশ সদ্গুণে পুত্রই অধিকারী হন; ডারউইন, 1)65061) 
০ [191 নামক পুস্তকে লিথিয়াছেদ £--1০ 10163 ০0067 
11010 ৪০০00, 10810617 (1080 ৮2118010115 10101 29 
910068117 610)61 583 22. 1816 061100০1169 [610 
০0০ 06৮61060 17 0106 5817) 569 810170, ৬৬1)115 
৮৪118019158 10101) 1150 80065110581] 11091791007 
58৫61000018 06৮10190 11) 1১011) 56565...71)6 ৮61) 
58106 01097906575 58001) 85006016106 01 58013610010615 
01610) ০0190 10110010955 &০-১ 08 111) 00811610006 
10116111050 0) 01061708155 ৪1017810010 91119 8100 11 
810011)61910115 7 00606108169 21019 7 01700081711) 
0০0 08565 1190517716650 010707021) 11050000516 ৪৪ 
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বন বিবাহ। ৬. 


1016650 00 006 5061 00 1015 50105 11) » 00001) 00016. 
1791160 0)2101091 00817091015 05921005157 1)950906 
9 0181, ৬০1. ]. 190. 285, 286, &. 293. “অর্থাৎ ছুইটি 
নিক্ষম প্রায়ই ঘটিয়। থাকে । ষথা-_পুরুষে বাস্ত্রীতে যে সকল 
পরিবর্তন অধিক বয়সে ঘটে, সেগুলি পুরুষের বেলায় পুরে, ও স্ত্রীর 
বেলায় কন্যায় সঞ্চারিত হয়। কিন্তু যে পরিবর্ভনগুলি অল্প বয়সে 
ঘটে, সে গুলি পুরুষের ও স্ত্রীর বেলায় পুন্র ও কন্ঠ অথবা কন্য! 
ও পুত্র এ উভয়েই পুভ্রকস্থানিবিবশেষে সঞ্চারিত হয় । হীনাঙগতা, 
অতিরিক্তাঙ্গতা, বণান্কতা প্রভৃতি অল্প বয়সেই ঘটে। এগুলি 
কোন পরিবারের মধ্যে পুত্রে ও কৌন পরিবারের মধ্যে কন্তায় 
সঞ্চারিত হয়। বাপের বা মায়ের এ সমস্ত দোষগুলি পুত্র বাঁ 
কন্যা এ উভয়ের মধ্যেই সঞ্চারিত হইতে পারে । কিন্তু বাতব্যাধি 
যৌবনে অধিক পরিমাণে সুরাপান করার ফল। এই দৌষটা 
কন্যায় ততদূর সঞ্চারিত হয় না, পুত্রেই হয়।” আমাদের বিদ্যা, 
বুদ্ধি, বল, বিক্রম আমরা! অধিক বয়সেই অর্জন করি। এগুলি 
আমাদের পুভ্রেই সঞ্চারিত হইবার কথা। ম'তার সতীত্ব, ধৈর্য্য 
প্রভৃতি যে সমস্ত সদৃগুণ অধিকবয়সে অর্জিত হয়, তাহ কণ্ভাতেই 
সংক্রামিত হইবার কথা। যে পুত্র পিতার সদ্গুণ প্রভৃতির 
একমাত্র উত্তরাধিকারী তাহার গ্রাধান্ত হওয়াই বিজ্ঞানসম্মত । 
এ সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই গ্রতীত হয় যে, অপুভ্রক 
ব্য.ক্তর পুল্রোৎপাদনার্থে দারপরিগ্রহ কর! সর্বতো ভাবে কর্তব্য । 

অবস্থয-স্ত্রীগণ বিশেষতঃ বর্তমান সচয়ের প্রেমোস্ভাচিতা স্ত্রীগণ 


৬৮ বিবাহ ও নারীধণন্ম । 


সকল »হা করিতে পারেন, কিস্তু সপতী-ক্রেশ সহা করিতে পারেন 
না। কিন্ত আমি ধাহাদিগকে এ সমস্ত কথা বলিতেছি তাহার! 
ছিন্দুরমণী-_দয়া, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার আধার । তাহারা পতিব্রত! 
ও পতিপ্রাণা। পতির মঙ্গলের জন্য তাহার] কি না করিতে 
পারেন ? তাহারা জানেন ষে পর্তির যে গতি, তীহাদেরও সেই 
গতি। পতির সদ্গতিতে ত্তাহাদেরই সদ্গতি। যাহারা হাসিতে 
হাসিতে পতির চিতায় আরোহণ করিতে পারেন, যীহারা মৃত 
পতির মৃত্তি হৃদয়ে ধারণ করিক্সা' যাবজ্জীবন কঠোর ব্রহ্গচর্ধা প্রতি- 
পালন করিতে পারেন) তাহারা যে পতির খ্রহ্িক ও পার'ত্রক 
মঙ্গলের জন্য সামান্ত সপত্বী-ক্লেশ সহা করিতে পারেন না, ইহ 
অবিশ্বান্ত ও অসম্ভব! যদি পতির ভ্রাতার পুত্র থাকে, তাহা 
হইলে তিনি ভ্রাতুপ্পুত্র দ্বারাই পুত্রবান 'হন, সুতরাং সে স্থলে 
তাহা আর বিবাহ কর! নিশ্রয়োজন হয়। বশিষ্ট বলিয়াছেন £-- 

ব্হুমামেকজাত।নাং একশ্চেং পুজবান্‌ নরঃ | 

সর্ব তে তেন পুত্রেণ পুত্রবস্ত ইচি শ্রুতই ॥ 

অর্থাৎ “অনেকগুলি সহোদরের মধ্যে যণি একটিরও পুত্র 

থাকে, তবে সেই একটি পুত্র দ্বারাই সকল ভ্রাতা! পু্রবান্‌ হন।” 
কিন্তু যে স্থলে পতির ভ্রাতাগণও অপুত্রক, সে স্থলে পত্বী পতির 
লারাস্তর গ্রহণে অন্যমত করিবেন না। সপত্বীর পুক্রও যে, নিজের 
পুজও সে। মনু বলিয়াছেন ;-- 

শসর্ববাস।ং একপড়ীনাং এক! চেৎ পুক্রিণী ভবেখ। 

সর্ধধাস্তাপ্তেন পুত্রেণ প্রাহ্‌ পুত্রবতীর্ঘনূঃ ॥'” ৯।১৮২। 


বিবাহের কাল ও বাল্যবিবাহ । ৬৯ 


অর্থাৎ “যদি সপতীগণের মধ্যে একটিও পুক্রব্তী হন, তবে 
সেই এক পুত্র দ্বারা সকল সপত্বীই পুক্রবতী হন।” ফলতঃ 
বংশরক্ষা প্রহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য অবস্ত কর্তব্য কার্য । 
অল্লাধিক অন্গবিধার জন্য এই কার্যে অবহেলা করা বা বাধা 
দেওয়া উচিত নহে। যণ্দ বলেন পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেই ত 
চলে। বিবাহের প্রয়োজন কি? চলে সতা। কিন্তু আপনার 
মস্তিষ্কে আপনার বংশজাত, বা স্বোপার্জিত যে সমস্ত শক্তি বা 
গুণ নহিত আছে ওরস পুত্র ভিন্ন সে গুলি রক্ষা করার উপায়াস্তর 
নাই। পোষাপুভ্র তৈতিক সম্পতি রক্ষা করিতে পারে । কিন্তু 
পৈতৃক শক্তি, পৈতৃক শিক্ষণ, পৈতৃক সদ্গুণ প্রভৃতি ওরস পুল 
ভিন্ন আর কে রক্ষা করিতে পারে? এই সকল কারণে অপুভ্রক 
বাক্তির স্ত্রী সত্বেও দার গ্রহণ করা অবশ্ত কর্তব্য বলিয়! আমার 
বোধ হয়। 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


মৃতদার ব্যক্তির পত্যন্তরগ্রহণ সম্বন্ধে 
ইতিকর্তব্যত1। 


এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দেখিতে পাঁওয়া 
যায়। বুহৎ ভারীতে লিখিত আছে £-- 
দগ্ধব্ সাগ্রিহোত্রেণ ভর্ভ,৫ পর্ধং মৃতা তু য। 
স্বাংশমগ্রিং সমাদ।য় ভরত] পুবব বদচিরেৎ ॥ 
কৃতবা কুশময়ীং পড়ীং যাবজ্জীবমতন্ত্রি হঃ। 
জুহুয়াদগ্নিহোত্রং তু পঞ্ষযজ্ঞাদিকং তথ|॥ 
অথব] গ্রব্রজেৎ বিদ্বান্‌ কন্ঠাং বাপি সমুহ্হেং। 
গৃহস্থ বাঁ বনস্থো বা যতিববাগি ভবেদ্িজঃ। 
অনাশ্রমী ন তিঠ্ঠেস্ত যাবজ্জীবং দ্বিজোত্তমঃ | 
“বিবাহ-হোমের সময় যে অগ্নি সঞ্চিত হয়, তাহাতে স্বামীর 
এক অংশ ও স্ত্রীর এক অংশ থাকে। স্ত্রীর অংশের অগ্নি 
দ্বারা স্ত্রীকে দাহ করিবে 'এবং নিজ অংশের অগ্ি সাবধানে 
রক্ষা করিয়া স্থামী পুর্ব সমস্ত গৃহা কাঁধ্য করিবেন। একটি 
কুশময়ী পত্রী নির্মাণ করিয়া! তিনি যাবজ্জীবন আগ্রহোত্র ও পঞ্চ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। অথবা তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া 
বনগমনও করিতে পারেন। অথবা তিনি পুনরায় বিবাহও 
করিতে পারেন। কিন্তু তাহাকে হয় গৃহস্থ, নয় বান প্রস্থ, নয় 
ভিক্ষু এই তিনটির যে কোন একটি আশ্রম অবলম্বন রুরিয়া 


বন বিবাহ। ৭১ 


থাকিতে হইবে। দ্বিজগণ কখনও অনাশমী হইয়া বাস করিবেন 
না” ইহার তাৎপধ্য বোধ হয় এইন্ূপ। যৌবনে ব। অপুত্রক 
অবস্থায় পত্বী-বিয়োগ হইলে বিবাহ কর! কর্তব্য। প্লৌচে অথব' 
সপুত্রক অবস্থায় পত্রী বিয়োগ হইলে সংসারাশ্রম ত্যাগ করির' 
ৰানপ্রস্থ বা ভিক্ষু আশ্রম অবলম্বন কর! বিধেয়। 

সপুত্রক ব্যক্তি বয়সের প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য না রাখিয়। নিজশক্তি 
ঝ প্রবৃত্তি অনুসারে বিবাহ করিতে বা না করিতে পারেন। অপু ₹ 


বাক্তির বিবাহ করাই বিধি। 
অপুত্রক'ঘুঝা-শ্বামীর পক্ষে যাজ্ঞবন্ধয এই ব্যবস্থা করিয়াছেন :- 


“দাহয়িতা গ্রহোত্রেণ স্ত্রিং বৃত্তবতীং পতিঃ। 
আহ্রেৎ বিধিবৎ দাঁর।ন্‌ জগ্রীংশ্চৈবাবিলম্বয়ন্‌ ॥ 
১৮ অধায় ৮৯ শ্লোক! 
অর্থাং-“ম্থশীলা স্ত্রীকে পতি বিবাহ-হোম-সঞ্চিত অগ্নি দ্বারা 
দাহ করিয়া, অবিলম্বে যথাবিধি ভার্ধযা ও বৈবাহিক অগ্রি পুনরাম় 


আহরণ করিবেন।” এ স্থলে মনুও ব্যবস্থ। করিয়াছেন £-- 


এবং বৃত্তাং সবর্ণ।ং ভ্ত্রীং দ্বিজাতিঃ পূর্ববম।রিপাং। 
দাহয়েদগ্রিহে ত্রাভ্য।ং যক্ঞপাত্রেশ্চ ধর্মাবিৎ | 
ভার্য।য়ৈ পৃর্ব্বম।রিণ্যে দত্বাগ্ীনস্ত্য কর্মণি । 
পুন্দরক্রিয়।ং কুর্ধ্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥ মনু ৫1১৬৭-১৬৮ । 
অর্থাৎ “সাধবী সব স্ত্রীর অগ্রে মৃত্যু হইলে দ্বিজগণ তাহাকে 
বিঝাহসঞ্চিত অগ্নি দ্বার ষজ্ঞপাত্র সহিত দাহ করিবেন। এরূপ 
ভাধ্যার অস্ত্োষ্টি-ক্রিয়া মম্পাদন করিয়। পুনরায় দার পারগ্রহ 'ও 


ণ্ই বিবাহ ও নারীধর্্ম । 


বৈবাহিক অগ্নি সঞ্চয় করিবেন।” সপুত্রক ও প্রৌঢ় ব্যক্তি সম্বন্ধে 
কাত্যায়ন নিয়লিখিত ব্যবস্থা করিয়াছেন ₹₹- 
মৃতায়ামপি তাধ্যায়।ং বৈদিকাগ্িং ন হি তাজেৎ। 
উপাধিনাপি তৎকর্দ জাবজ্ীবং সমাপয়েৎ ॥ 
রামোহপি কৃত্ব। সৌবর্ধ্যাং সীতাং পত্বীং যশস্বিনীং। 
ঈজে যক্র্বহবিধৈঃ সহ ভ্রাতৃতি রচ্যুত ॥ 
অর্থাৎ “পত্বীর মৃত্যু হইলে কদাপি বৈদিক অগ্নি ত্যাগ করিবে 
না। মৃত পত়ীর প্রতিযুন্তি নির্মীণ করিয়। তাহার সহিত যাবজ্জীবন 
এ অগ্নি রক্ষা করিয়! সমস্ত ধর্মাচরণ করিবে। রামচন্দ্রও স্বর্ণপীতা 
নিম্মাণ করিয়া! ভ্রাতৃগণের সহিত বহুবিধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।” 
এই সমস্ত ব্যবস্থা হইতে সিদ্ধান্ত এই দড়াইতেছে। 
১। পঞ্চাশের পুর্বে পত্রী বিয়োগ হইলে অপুল্রক ব্যক্তি 
পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেন । 
২। পঞ্চাশের পুর্বে পত্রী বিয়োগ হইলে সপুত্রক ব্যক্তি 
ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, ও শক্তি অনুসারে দার পরিগ্রহ করিতেও পারেন, 
না করিছেও পারেন । 


৩। পঞ্চাশের পর পরী বিয়োগ হইলে কি অপুভ্রক, কি 
সপুত্রক কোন দ্বিজই আর দার পরিগ্রহ করিবেন না। শূদ্রাদি 
সম্বন্ধে অবস্থায় দারপরিগ্রহ কর! ব! না কর! ইচ্ছাধীন। 

শাস্ত্রীয় বিধান এইরূপ। কিন্তু সপুত্রক প্রৌঢ় ব্যক্তির পক্ষে 
বোধ হয় বিবাহ না করাই প্রশস্ত। প্রবৃত্তিমার্গ অপেক্ষা 


বনু বিবাহ। ৭৩ 


নিবৃত্বিমার্গই প্রকট । বিশেষতঃ পুত্রগণের মুখাপেক্ষা করিয়া 
বিবাহ না করাই ভাল। যাহারা ছুর্ভাগ্যবশতঃ মাতৃহীন হইয়াছে 
তাহাদিগকে পিতৃহীন করাও * নিষ্ঠুরের কার্্য। প্রোটাবস্থায় 
বুবতী ভাধ্যার মনোরঞ্জন করা বা তাহাকে সন্থষ্ট রাখ! ছুঃসাধ্যও 
বটে। তত্ভিন্ন যে সমাজে বিধবা স্ত্রাগণ বাল্যেই ত্রহ্মচর্য্যের সমুজ্জল 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, সে সমাজে পুরুষগণ ( সপুত্রক হইলে । 
প্রোটেও যদি ব্রঙ্গচর্যা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে মতি 
বিসদৃশ দেখায়। এই সমস্ত কারণে অন্ততঃ প্রৌঢ় ও সপুত্রক 
মুতদার ব্যক্তির আর বিবাহ না করাই কর্তব্য বলিয়! আমার 
বোধ হয়। 


ভিসি 








শী শপাশপাসপপশশীিপীসপী2০ 


* বৃদ্ধ বা প্রোড পতি যুবতী ভাত্যায় অনুরক্ত হইয়া পূর্ব পক্ষের পুত্রগণের 
প্রতি মমতাহীন হইবেন ইহাই স্বাভাধিক। এবং সাধারণতঃ এইরূপই 
হইয়। খাকে। 


সপ্তম অধ্যায় । 


হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে আধুনিক আইনজ্ঞদিগের 
অভিপ্রার। 


ম্যাকনাটন সাহেব বলেন, “হিন্দুর বিবাহ যে শুদ্ধ সামাজিক 
অঙ্গীকার বাচুক্তি তাহা নহে। ইহা একটি সংস্কারবিশেষ।» 
1717100191১, 069. কাউয়েল সাহেব বলেন পহন্দুর বিবাহ 
অবিচ্ছেগ্ধ অঙ্গীকারও বটে, ধর্শসংস্কারও বটে।৮ 18001 1.8 
[.000165, 187০. বিচারপতি গুরুদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
বলেন, “এক অর্থে বিবাহ প্রকৃত অঙ্গীকার বটে। বিবাহের 
সময় বরকন্ঠা যাবজ্জীবনের জন্য নিজ নিজ কর্তব্য কার্য সম্বন্ধে 
পরস্পর পরস্পরের নিকট কতকগুলি অঙ্গীকার ঝ৷ প্রতীন্ঞা পাশে 
আবদ্ধ হন।» গু. [,.],. 00. 1117-112. বিবাহ যে একটি 
প্রধান ধর্মসংস্কার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাও দ্বীকাঁর 
কারিয়াষ্ছেন। শ্ঠামাচরণ সরকার মহাশয়ও বলেন বিবাহ 
সামাজিক অঙ্গীকারও বটে, ধর্মদংস্কারও বটে। অতএব আধুনিক 
'আইনজ্ঞদের অভিপ্রায়ানুমারে বিবাহকে অঙ্গীকার (০০700) 
ও সংস্কার (5801800500) উভয়ই বলিতে হইতেছে। এক্ষণে 
বিচার করিয়৷ দেখিতে হইবে বিবাহ অঙ্গীকার ও সংস্কার এই 
উভয় পদেরই বাঁচ্য কিনা? 


হিন্দুবিবাহ । ৭৫ 


বিবাহ যে একটি প্রধান সংস্কার তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। 
সকল শান্ত্রেই বিবাহ সংস্কার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । কিন্তু 
সংস্কার কয়টি ও কিকি, স্ত্রী শৃদ্রাদির সংস্কার কয়টি বা কি কি, 
এ সমস্ত মীমাংসা সম্বন্ধে আধুনিক আইনজ্ঞ মহাশয়ের! ছু একটি 
দারুণ ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন । আমরা অগ্রে সেই ভ্রমগুলির 
যথানাধ্য নিরসন করিতেছি । 

কাউয়েল সাহেবের তালিকা অনুসারে সংস্কার দশবিধ; যথা, 
গর্ভাধান, জাতকর্মন, নামকরণ, নিক্ষামণ, অন্নাশন, চুড়াকরণ, 
উপনয়ন, সাবিত্রী, সমাব্তন ও বিবাহ । বন্দোপধায় মহাশয়ের 
তালিকাতে ৪ এই কয়েকটি সংস্কারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
বন্দ্যোপাধ্যা্ মহাশয় ও কাউয়েল সাহেব উভয়ে কোল্ব্ূকের 
1)195 এর উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ তাপিকা করিয়াছেন 
বলিয়া! বোধ হয়। কিন্ত যেখান হইতেই এ তালিকার উৎপত্তি হইয়া! 
থাকুক, উহ! ভ্রমাত্মক এবং উন্ভা অনুক্তি (010155101)) ৪ 
অত্যুক্তি (০070101১501) ) উভর প্রকার দোষ-দূষিত। কারণ 
এই তালিকায় পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, কর্ণবেধ, অগ্রাধান প্রভৃতি 
অতি গুরুতর সংস্কারগুলির নামোল্লেথ নাই। অথচ সাঁবত্রী ও 
উপনয়ন এই ছুইটিকে ছুইটি বিভিন্ন সংস্কার বলিয়া বল! হইয়াছে । 
কিন্ত সাবিত্রী অর্থে উপনয়ন। 1$1017161 ৮/11]15175 ততরুত 
অভিধানে সাবিত্রী অর্থে-11)56916016 ৮107 076 071580 
অথবা উপনয়ন লিখিয়াছেন। মেধাতিথি বলিয্লাছেন “পাবিত্রী 
শবেন-“উপনয়নাখ্যং কর্ণ লক্ষ্যতে।” কুলুকভউ লিখিয়াছেন 


৭৬ বিবাহ ও নারীধর্্ম। 


“সাবিত্রর্থে বচনং উপনয়নংগ | মন্গুসংহিত। বঙ্গবাসী সংস্করণ 
€৪ পৃঃ। ফলতঃ উপনয়ন ও সাবিত্রী একার্বোধক। এই 
দুইটিকে ছইটি শ্বতন্ত্র সস্কার বলিয়! গণ্য করা যাইতে পারে না। 

সে যাহা হউক, দেখা গেল যে, সংস্কার সম্বন্ধে আধুনিক 
আইনজ্ঞ মহাশয়দের উপর নির্ভর কর! যায় না। হিন্দুর ক্রিয়! 
বা অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা রথুনন্দন ও ভবদেব পণ্ডিতের 
পদান্ুসরণ করিয়া থাকি। তাদের অভিগ্রায়ান্সারে সংস্করণ 
দ্বাশবিধ যথা,__বিবাহ, গর্ভ ধান, পুংসবন, সীমস্তোন্নয়ন, 
জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ামপ, অন্নাশন, চুড়াকরণ, উপনয়ন ও 
সমাবর্তন। মহষি ব্যাস নিজ সংহিতাতে আবার যোড়শবিধ 
সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন যথা :__ 


১ চি তি গু 
গতাধানং পুংনবনং সীমস্তো জাতকর্ন্ন চ। 
চি ডি রখ ৮ 
নামক্রিয়। নিষ্ক1মণোহব্লাশনং বপনক্রিয় ॥ 
৯ ১৩ ১১ ] 
₹. কর্ণবেধে ব্রভাদেশে! বেদারস্তক্রিয়া বিধি 
১২১৬ ১৪ ১৫ 
কেশাস্তঃ ন্বানমুদ্ধাহে! বিষাহাগ্রিপরিগ্রহঃ। 
১৬ 


প্রেতাগ্রিদংগ্রহশ্চেতি সংস্থার: বোড়শাঃ স্থ হা 


ইছাদ্দের মধ্যে গর্ভীধান রজোদর্শনের পর। পুংসবন তৃতীয় 
মাল গর্ভের সময় ; ইহ! দ্বার! গর্ভস্থ শিশু পুরুষ হউক দেবতাদিগের 


হিন্দুবিবাহ। ৭৭ 


নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে হয়। অষ্টম মাসে সীমস্ত করিতে 
হয়__গর্ভস্থ পাপ প্রশমনের জন্ত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই জাতকন্ধন 
করিতে হয়। সন্তান ৪ মাসের হইলে তাহাকে গৃহ হইতে প্রথম 
বাহির করা হয়। ততৎপরে শিখ! ব্যতীত সমস্ত মস্তক মুন; 
কুলপ্রথা! অনুসারে ইহা ধে কোন সময়ে করা যাইতে পারে। 
কণবেধ--ইহাও কুলপ্রথা মন্সারে চুড়াকরণের পর যে কোন 
সময়ে কর! ধাইতে পারে । তৎ্পরে ব্রতাদেশ। ইহাও কুলপ্রথা 
অনুসারে চুড়াকরণের পর যে কোন সময়ে করা যাইতে পারে । 
তৎপরে ব্রতাদেশ । ইহা কুলপ্রথা অনুসারে কর্ণবেধের পর 
যেকোন সময়ে করা যাইতে পারে। ততৎপরে উপনয়ন-_- অষ্টম 
পর্ষ হইতে দ্রাদশ বর্ষের মধ্যে। তৎপরে কেশান্ত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের 
সময় যে কেশ রাখা হইয়াছল ততকর্তন। তৎংপরে সমাবর্তন 
অর্থাৎ গুরুগৃহ হইতে পিতৃগ্ৃহে প্রত্যাবর্তন । তৎপরে বৈবাহিক 
অগ্নির সঞ্চয় ও রক্ষা। তৎপরে শ্মশানে ই আগ্রি দ্বারাজ্ত্ী ব 
পুরুদের দাহন ক্রিয়া। 


এই যে কয়েকটি সংস্কার, ইহাদের সকল গু'লই গ্রয়াজনীয় , 

রর ছি * 

যথাসাধ্য ইহাদের সকল গুপিরই অনুষ্ঠান কর! উচিত। মহর্ষি 
অলির! বলিয়াছেন £__ 


চিত্রং কর্ম ধথানেকৈরঙ্গৈরুন্ীলযতে শনৈই। 
ব্রাঙ্গণামপ তদ্ৎ স্তাৎ সংস্কারৈবিরধিপূর্র্বকৈঃ 7 


অর্থাৎ “যেমন কোন একটি চিত্র এক একটি অঙ্গের পরি- 


তু 


শ৮ বিবাহ ও নারীধর্ধ্ম । 


স্কটতা দ্বারা! ক্রমে ক্রমে উদ্মীলিত হয়, সেইরূপ বিধিপূর্ব্বক 
স্কারগুলি করিলে অল্পে অল্পে ব্রাহ্গণ্য ধন্ম আমাদের হৃদয়ে 
উন্মীলিত হয়।” পূর্বোক্ত সংস্কারগুলির মধ্যে কেবল গুরুকুলে 
বাস করা এখনকার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। 
তবে ছাত্রের ইচ্ছা করিলে বিগ্ভালয়ে ও কলেজে বরন্মচর্য্র স্থুল 
স্কুল সকল নিয়্মগুলিই প্রতিপালন করিতে পারে। অন্য অন্য 
সমস্ত সংস্কারগুলিই স্ুখসাধা। কিন্তু হায়! আর সে দিন কি 
হইবে ! আর কি ভ্রাহ্মণপত্ঠীগণ স্ুসংস্কতা হইয়া! ধন্মপথে থাকিয়া 
স্থস্তান প্রসবকরতঃ বংশ, কুল, দেশ, জাতি ও জগৎ উজ্জ্বল করি- 
বেন? আর কি সে ব্রাহ্মণ-বালকগণ ব্রহ্গচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া 
ও যথারীতি স্থসংস্কৃত হইয়া ন্ুশিক্ষার বলে জগতের আদর্শস্বরূপ 
হইবেন? আবার কি পুণোর রাজা, ধন্বের রাজা, সাধুতার রাজা, 
বিগ্বার রাজ্য, বুদ্ধিমন্তার রাজ্য ভারতবর্ষে পুনঃ প্রতিষিত হইবে ? 
যে সমাজের মূলে কচ, বেদ ও ব্রাহ্গণগণ অবস্থান করিতেছেন, 
সে সমাজে এইরূপ সুদিন আসিলেও আসিতে পারে। হ্তাশ্বাস 
হইবার কোন কারণ নাই। 

আধুনক আইনজ্ঞ মহাশয়ের! সংস্কারসম্বন্ধে আর একটি বিষম 
ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কোলব্রক, কাইয়েল, ফ্যাকনাটান, 
বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি মকলেই বলেন 
যে শূদ্র ও স্ত্রীদিগের বিবাহ ভিন্ন অন্য সংস্কার নাই। কিন্তু 
ছিনদুশাস্তান্থসারে এই মন্তব্য সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মহধি 
ব্যাম বলিয়াছেন £-_ 


হিন্দুবিবাছ। ৭9৯ 


ন চৈতঃ কর্ণবেধা ততঃ মন্ত্র বর্জং করিয়াঃ স্রিয়াঃ | 
বিবাহে! মন তন্তুস্ত।ঃ শৃডস্তমস্্রতো দশ ॥ 


অর্থাৎ -"স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমস্তোন্নয়ন, 
গাতকর্ম, নামকরণ, নিশ্রামণ, অন্নাশন, চুড়াকরণ ও কর্ণবেধ 
এই নয়টি সংস্কার অমন্ত্রক। স্ত্রীদিগের বিবাহ নামক সংস্কারটি 
মাত্র সমন্ত্রক। শৃদ্রদেরও এ দশটি সংস্কার। কিন্তু ই দশট 
সংস্কারই শুদ্র সম্বন্ধে অমন্ত্রক ” মনু বলিয়াছেন £-_ 
“অমন্ত্িকা তু কাধোয়ং স্্রীণাম।বৃদশেষ 5: | 
সংস্থারার্থং শরীরম্য যখাকালং যথাক্র মং । 
নৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণ।ং সংস্কারো। বৈদিকোমতঃ 1” 
মনু ২। ৬৬) ৬৭। 
কু.কভট্ট ইহার এইরূপ টীকা করিয়াছেন। “ইয়ং আবৃত, 
অয়ং জাতকন্মাদি ক্রিয়াকলাপঃ সমগ্র উক্তকালক্রমেণ শরীর- 
স্কারার্থং স্ত্রীণাং অমন্ত্রকঃ কার্ধা2।৮ ৰ 
মন্ুসংহিতা, বঙ্গবাসী সংস্করণ ৬২ পৃঃ । 


অর্থাৎ “দেহের পবিত্রতা সংপাধন করিবার জন্য '্ীদিগের 
জাঁতকর্ম্াদি সকল প্রকার অনুষ্ঠান করাই কর্তব্য। কিন্ত 
তাহাদের বিবাহ ভিন্ন অন্য সকল সংস্কার অমন্্ক করিতে 
কয়” যাজ্ঞবন্কাও বলিয়াছেন £-- 


“তুকীমেতা ক্রিয়া স্্ীণ।ং বিবাহ সমন্ত্রকঃ?' | 
১৮ অধ্যায় ১৩ গ্লোফ। 


৮০ বিবাহ ও নারীধন্ম। 


জাতকন্মাদি স্্রীদিগের সকল সংস্কার অমন্্ক করিতে হয়! 
স্বীদিগের বিবাহই কেবল সমন্্ক।” স্ত্রী সম্বন্ধে যে কথা শুদ্র 
সন্বন্ধেও প্রায়ই সেই কথা, কেবল প্রভেদ এই যে, শুদ্রাদির 
বিবাহও অমন্ত্রক। রথুনন্দন অপিপাঁলকারিকা হইতে বচন উদ্ধৃত 
করিয়া বলিতেছেন ;-ম্মার্ভ' শুদ্রঃ সমাচরেৎ” অর্থাৎ শুদ্র স্মতক্ত 
যাবতীয় কাধের অনুষ্ঠান করিবে। বঘুনন্দন ঘমসংহিতা হইতে ও 
নিয়্াক্ত বচন উদ্ধত করিয়াছেন 2 


শৃদ্রোইপোবংবিধঃ প্রেক্তো বিনা মন্ধেণ সংস্কৃত ! 
ন কেনচিৎ সমস্থজৎ ছন্দস] তং প্রজাপতি: ॥ 


অর্থাৎ "ত্রাঙ্গণগণের পক্ষে যেরূপ সংস্কারবিধি, শূদ্রগণের 
পক্ষেও সেইরূপ । তবে শূদ্রদের সংস্কার সমস্ত অমন্ত্রক। কেনন: 
গ্রজাপতি তাহাকে বৈদিক কোন মন্ত্রেরই অধিঙ্কার দেন নাই ।” 

ব্রহ্ষপুরাণে লিখিত আছে বটে “বিবাহমাত্রং সংস্কারং শুদ্রেহপি 
লশ্ুতে সদা ।* কিন্তু রথুনন্দন ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন £-- 
“মাত্র শব্দোহত্র ন বিবাহেতর সংস্কার নিবত্তপরঃ। কিস্তানও 
মনতরসন্বন্ধ নিষেধ পর” অর্থাৎ ব্রহ্গপুরাণে বলে বিবাহ শুদ্রদের 
একমাত্র সংস্কার। কিন্তু “মাত্র” অর্থ এরূপ বুঝাইবে না বে 
গাহাদের অন্য সংস্কার নাই। “মাত্র” অর্থে কেবল এই বুঝাই- 
তেছে যে বিবাহ ভিন্ন অন্য সংস্কারে তাহারা কিছুমাত্র মন্ত্রের ও 
সম্পর্ক রাখিতে পারিবে ন।৮ বিবাছের বৈদিক মন্ত্রে শূদ্রের 
অধিকার নাই। কিন্তু বিবাহের অন্য অন্য মন্ত্রে তাহাদের 
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অধিকার আছে । ব্রাহ্মণ ব! দ্বিপ্ন কন্যাদের বিবাহ কালে বৈদিক 
সন্ধে অধিকার থাকে । 

বিবাহ যে সকলের পক্ষেই প্রধান সংস্কার তাহা দেখান হইল । 
এক্ষণে বিবাহ অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞ। কি না তাহারই আলোচনা 
করা যাইতেছে। খ্রীষ্টানদের মধ্য বিবাহ অগীকার বটে। বর 
অঙ্গীকার করেন_-“আমি তোমাকে ঘাবক্জীবন যন্ত্র করিব, ভাল 
বাদিব, লালনপালন করিব, সম্পদে বিপদে, রোগে শোকে, সুথে 
ছুঃখে, স্ুস্থাবস্থায়, অন্থস্থাবস্থায় তোম।কে তাগ করিব না” 
কন্যা ও বরের নিকট এরূপ অঙ্গীকার করেন। কিন্তু হিন্দুর 
বিবাহও কি অপীকারমূলক? আইনজ্ঞগণ বলেন হিন্দুর বিবাহ 
অঙ্গীকারমূলক | বিচারপতি গুরুদা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় থেন 
হই কথাই বলিয়াছেন। তিনি কোথাও বলিয়াছেন হিন্দুর বিবাহ 
অঙ্গীকারমূলক নহে ;আনার কোথাও বা বলিয়াছেন হিন্দুর বিবাহ 
অঙ্গীকারমূলক বটে। তত্প্রণীত 145979 [1.৬ ],৩০(07৪এর 
১১৩ পৃঃ দেখা যায়-“অস্ভ্য সমান্ধে স্ত্রী পুরুষ নিজ নিজ 
অঙগীকারপাশ দ্বারা আবদ্ধ হন না; তাহারা উভয়েই দেশ 
প্রচলিত আইনের বাধ্য থাকেন। হিন্দুর বিবাহ৪*্এ প্রাচীন 
অথবা অসভ্য গ্রথার অন্ুগমন করে।”” ইহাতে অনুমান হয় যে 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে হিন্দুর ও অসভ্য জাতিগণের বিবাহে 
অঙ্গীকারের কোন কথ নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ পুস্তকের 
৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন £_-”118141905 15 ৮1০০৫ ৪5 1176 
20 9105৩107146 105 150 9057) 0৩01105 05616002 
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55762810650. 17055 25 016 9100)০0% 0? 016 81 টা 
95 4. 09110 09 ০ (7179500077০ অর্থাৎ “বিবাহে কন্যার 
পিত। বরকে কন্যা সম্প্রদান করেন। সুতরাং কনা। দাতব্য বস্ত 
মাত্র ; বিবাহে কন্যার কিছুমাত্র স্বাতন্ত্রা নাই।” এস্থলেও অনুমান 
হয় যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহ্তাশয়ের মতে হিন্দুবিবাহ অঙ্গীকারমুলক 
নহে। কিন্তু পূর্বোক্ত পুস্তকের ১০২ পৃষ্ঠায় বন্যোপাধ্যায় মহাশয় 
লিখিয়াছেন £_-1107০56 51615 ঠৈ91ঠি0110961201977) 270 
75 (৪৮৮16 0101)0 7177] 50900 11000116509 00৩ 01196 
00111)918161) €176615 17081011001871 115? অর্থাৎ সপ্তপদীতে 
“সাতবার পাদ নিক্ষেপের ভাবার্থ এই যে কন্যা সাতবার মনে. 
মনে বিচার করিতেছে-_ইহাকে পতি বলিয়া গ্রহণ করিব কি 
না? সগুমবার পাদ নিক্ষেপের পর কন্যা বর নির্বাচন সম্বন্ধে 
নিজের সম্পূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিতেছে-হা আমি, 
ইহ্াকেই পতিত্বে বরণ করিলাম ,৮ কিন্তু এস্কলে বিচার করিবে 
যে কন্যা ত দাতব্য বস্ত মাত্র। গ্রহীতা দেয় বস্তর গ্রহণা গ্রহণ 
সম্বন্ধে বিচার করিতে পারে। কিন্তু যাহা দেয় বস্তু তাহা কি কথন 
বিচার কারতে পারে? তত্তিন্ন হিন্দুর কন্যা বিবাহ কালেও 
শিশুই থাকে । আহা! সেই দুধের বাছা এত বড় একট। 
গুরুতর বিষয়ের বিচার করিবে কিরপে? পিতা যাহাকে 
কন্যাদান করেন কনা] তাহারই। সুতরাং এস্বলে আর বিচার! 
বিচার কি? অন্য দেশে লোকে পা ফেলিয়া ফেলিয়া বিচার 
করেকি না জানি না। আমাদের দেশে লোকে গালে হাত 
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দিয়া, ভ্রকুঞ্চিত করিয়া, কেহ ব! বড় জোর ঘাড় নাড়িক্ক। বিচার 
করে। কিন্তু কেহ কখন পা! ফেলিতে ফেলিতে বিচার 
করিয়াছেন এরপ দৃষ্টান্ত আমাদের শ্রতিগোচর হয় নাই। উকীল 
ব্যারিষ্টারগণ কেহ কেহ পা ফেলিয়৷ তর্কবিতক করেন দেখিয়াছি । 
কিন্তু বেঞ্চে বসিয়া কেহ কখন পা ফেলিতে ফেপিতে বিচার 
করিয়াছেন এরূপ কখনও শোনা যায় নাই। ফলত; সপ্তপদীর 
মন্ত্রগুলি আলোচন| করিলেই উহাতে বিচার আচার আছে কিন 
স্পষ্টতঃ বুঝ যাইবে। সপ্তপদীতে কন্যা সাতবার পাদনিক্ষেপ 
করেন। প্রতি পাদনিক্ষেপের পর জামাতা কন্তাকে একটি 
করিয়া মন্ত্র বলেন। প্রথম পাদনিক্ষেপের মন্ত্র এই--৭গু 
একমিষে বিষুন্বামানয়তু |” অর্থাৎ “এই প্রথম পাদনিক্ষেপের . 
জন্ত বিষণ্ণ তোমাকে ধনশালিনী করুন|” দ্বিতীয় পাদনিক্ষেপের 
মন্ত্র এই_৭গু দ্বে উদ্ধে বিষুস্বামানয়ত» অর্থাৎ এই দ্বিতীয় 
পাদনিক্ষেপের জন্য বিষুত তোমাকে ও তোমার পণতিপুভ্রকে 
বলশালিনী করুন। এইরূপে তৃতীয্প পাদনিক্ষেপে যঞ্ঞ, চতুর্থে 
সৌখা, পঞ্চমে পঞ্ত, ষষ্ঠে ধন ও সপ্তমে খত্বক্‌ প্রাপ্তির জন্য বিষুর 
নিকট কামনা করা হয়। তাহার পর বর কন্তাকে বলেন_-?গ 
সখ! সপ্তপদী ভব, সধ্যন্তে গমেয়ং, নথ্যন্তে মা যোষা:, সধ্যন্তে 
মায়োষ্টাঃ” অর্থাৎ_"হে কন্তে! তুদি আমার সখা হও, তুমি 
আমার সহচারিণী হও, আমাকে তোমার সথা কর। অন্য রমণী 
কর্তৃক যেন আমাদের সথ্য বিনষ্ট ন1 হয়। স্ুুলক্ষণ! সাধবী স্ত্রীর 
সহিতই তোমার বন্ধুত্ব হউক।” ইহাও বিষ্ণুর নিকট কামন!। 
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ফলতঃ বিবাহের নকল মন্ত্রই এইরূপ স্তবস্তৃতি প্রার্থনাহ্চক, কোন 
মন্ত্রই অঙ্গীকারমূলক নহে। মন্ুও বলিয়াছেন £-_ 
মঙ্গলার্থং স্বস্তায়নং যজ্ঞশ্চ।সাং প্রজাপতেঃ। 


বিবাহেষু প্রযুজেত প্রদ।নং ্বাম্যকারণং ॥ মনু ৫। ১৪২। 


অর্থাৎ "বিবাহের সময় ষে সমস্ত স্বস্তায়ন বা যাগযজ্ঞাদি কর1 
বায় তংদমস্তই বিবাহ-ক্রিয়ার মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হয়।” ফলন 
উহাদের মধো কোনটিই অপীকার বা প্রতিজ্ঞামূলক নতে | 

কুণ্ডিকা বা বিবাচের মন্ত্রে কন্া প্রায় কিছুঈট বলেন না। 
কেবল ই একস্থলে তাহার কিছু কিছু বক্তব্য আছে। যথা 
পাদপ্রবর্তন কালে কন্তা বলেন-_-"ও প্রমে পতির্ধানঃ পন্থাঃ 
কল্পতাং”  ইত্যাদি-ইহারু অর্থ এই--ণ্ঠনি আমার পতি; 
ইনি আমার জন্য মঙ্গলময় ও আনন্দিত পথ বিধান করুন; 
আমি ধেন সেই পথে পতিলোকে গমন করিতে পারি। 
অর্থাৎ আমি যাবজ্জীণন ইহার পদান্বর্ভন করিয়া দেহান্তে যেন 
ইহার সা'লাক্য প্রাপ্ত হই.” ইঙাঁও দেবতাদ্দিগের নিকট বর 
কামনা; ইহাতে অঙ্গীকারের আভাস মাত্র নাই। আবার 
ইহাঁও বিধি আছে যে কন্যা যদি লজ্জাবশতঃ ইহা পাঠ না করে 
তাহা হইলে জামাতা ইহা নিগ্েই পাঠ করিবেন। “অথ 
লঙ্জাবশাৎ বধু যদি ন পঠতি তদা অমূং মন্ত্রং জামাতা স্বয়ং পঠেৎ।” 
কখনও কখনও জামাতা কন্ঠার হইয়া নিজেই মন্ত্র পাঠ করিয়! 
থাকেন। তিনি বলেন_-“ইয়ং নারীবূতে*_-“এই কন্য। 
বলিতেছে” ইতাদি। আমর পরে বিবাছের মন্ত্রগুলির আগ্োপাস্ত 
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ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করিয়াছি। ত্র সমস্ত পাঠ করিলেই পাঠক 
দেখিবেন যে বিবাহের কুত্রাপি বর বা কন্যার অঙ্গীকারের আভাল 
মাত্র নাই । 
কেহ কেহ, বোধ হয়, এইরূপ তয় করেন, থে আমাদের 
বিবাহে যদি অঙ্গীকার না রহিল, তনেত আমরা অসভ্যজাতি 
হইক্স। পড়িলাম। কেনন! অসভা জাতিদেরও অপ্ণাকাঁর থাকে 
না। এইরূপ তক নিতান্ত ভ্রমাত্মক | 
অসভা জাতিদের মধ্যে অঙ্গীকার প্রথা নাই, 
আমাদের মধ্যে অঙ্গীকার প্রথা নাই, 
সুতরাং আমরা অসভ্য জাতি। 
ন্যায় শান্ত্রানুপারে এইরূপ তক ভ্রমাত্বক! কেননা এইরূপ 
তক করিলে বলিতে পারা যায় 
মনুষা জন্য বিশেষ, 
ঘোটক জন্ক বিশেষ, 
ন্ভরাং ঘোটক মনুষ্য । 
আরও দেখুন, অঙ্গীকারের মূল্য কি? যুবক ও যুবতী 
যৌবনে অনেক অঙ্গীকার করিয়া থাকে । কিন্তু সে জঙ্গীকারের 
সূল্য কি? সুসভা ইংলগের পুজাপাদ খষি সেকৃম্পীয়র 
বলিয়াছেন 
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৮৬ বিবাহ ও নারীধন্্ম। 


অতএব উজ্জরন উত্তবাপহীন অগ্নিশিখার ন্যায় অসার এই যে 
যুবক যুবতীর অঙ্গীকার ইহার জন্য লালায়িত হইবার প্রয়োজন 
নাই । বিবাহ কন্ঠাদান মাত্র। এই কন্তাদানে যদি কাহারও 
পক্ষে কিছু অঙ্গীকার থাকে তবে দানের গৌরব খর্ব হয়। আঁমি 
যদ্দি আপনাকে ১০টি টাক! দি এবং বলিয়া দি যে আপনি এই 
টাকা লয়! ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন, তাঁা হলে রূপ অঙ্গীকার 
থাঞফিল বলিয়া আমার দান দান বলিয়া গণা হইবে না। কিন্ত 
আমি যদি বলি-_-দএই ১০০২ টাকা আপনাকে দিলাম। আপনি 
ইহ্থার সম্পূর্ণ মালিক,” তবে আমার দানই প্রকৃত দান। 
আমাদের কন্তাদান এইরূপ দান। ইহাতে অঙ্গীকার বা নিয়ম 
ঝ সর্ভ বা প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি কিছুই লাই। তবে ইহাতে দেবতাদের 
নিকট স্তব স্ততি প্রার্থন| প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আছে। 
আমাদের শাস্ত্রে বিবাহ “দৈবকৃত” বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 
ইংরাজীতেও বলে--"19075565 816 07909 10. 116201.” 
আমাদের জীবনের সকল কার্ধ্যেই দেবগণের হাত আছে। 
কিন্তু বিবাহে তাহাদের বিশেষ হাত আছে এই বিশ্বীস করিয়। 
আমরা তাহাদেরই পুজা করি । ত্বাহাদের নিকট কল্যাণ কামন। 
ও বর প্রার্থনা করি। আমরা অপরিণতবয়স্ক যুবক যুবতীর 
অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করি না। অসভ্যেরা "্অঙ্গীকার” 
হইতে নিয় ভূমিতে দণ্ডায়মান বলিয়া! অঙ্গীকার করে না। আমর! 
“অঙ্গীকার', অপেক্ষা উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান বলিয়া অঙ্গীকান্ঠু 
করি না। ইহাতে আমর! অসভ্য ইহা প্রতিপাদিত হয় না। 


হিন্দুবিবাহ। ৮ 


হিন্দুগণ অকাতরে শ্রুতি স্থৃতির ব্যবস্থা! প্রতিপালন করিয়া 
থাকেন। এবং অসঙ্কোচে এইরূপ করাই তাহাদের কর্তবা। 
আমাদের যতই বয়দ হইবে এবং যতই আমাদের জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতার বুদ্ধি হইবে, ততই আমরা দেখিব যে শ্রুতি স্থৃতি 
পিতামাত। অপেক্ষাও আমাদের হিতৈষিণী ও ছিতসাধিনী। 
তাহাদের পরামর্শ শিরোধার্্য করিয়া গন্তব্য পথের অভিমুখে চল: 
অন্যের কথায় কাণ দিয়! মন ভারী করিবার গ্রয়োজন ভি?* 


পপ পা 








ক জর্থার।::5১.:১০১০০%: “জানি আমি, 

উত্তপ্ত শোণিত যবে, উদ্বেল হাদয়। 

ঠ্হ্ব) হতে কত দিব্য, কত অঙ্গীকার 

বহিগত হয় বটে অজন্রধারায়। 

কিন্ত জেলে! উহাদের মুগ্য কিছু নাই। 

( উহ্থারা) উজ্জল উত্ত।পন্থীন অগ্রিশিখ! ঘখ! ৪", 


অফ্টম অধ্যায়। 
বরকন্য। নির্বাচন । 


বরকন্। নির্বাচন স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। প্রাণিজগতে পশু, 
পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীস্থপ, মত গ্রড়তি যাব হী তির্যাগজাতির 
মধ্যেও সকলেই হয় বর নয় কণ্তা নির্বাচন করিয়া থাকে । 
মগ্তুযোর মধ্যে বিবাহের দম বর ভাল ভাল পোষাক পরিয়া, 
ট্দনের অলকা তিলকা করিয়া, গান্ধী চড়িয়া বিবাহ করিতে 
যায়। পঞতপক্ষীর মধ্যেও খিশ্বজননী প্রকৃতি দেবী বিবাহের সময় 
ব্রকণ্তাকে যথাযোগ্যরূপে দাজাইয়া দেন। তিনি কাহারও কঠে 
কলনিনাদ বা কাকলী বিন্যাস করেন, কাহারও পক্ষ চিত্রবিচিত্রবণে 
রঞ্জিত করেন) কাহারও শাক্কে উজ্জল্যবিধান করেন ) কাহাকেও 
বা বীরবেশে নব নব অস্ত্রে শঙ্কে বন্ধে চে বিভৃষিত করিয়া 
বিবাহ করিতে পাঠান | “81901 1070 56201. 0110$6 
91306215) 1021)5 07810991169, 109 215 07018001760 
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বরকন্া নির্ববাচন। ৮৯ 
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উপস্থিত হয়, তখন জনেক পুংমতস্তের শক্ষে অতি উজ্জল সুন্দগ 
সুন্দর বর্ণ রঞ্জিত হয়; এবং তাহারা তথন স্ত্রীমতস্তের সম্মুথে ধ! 
চতুর্দিকে তাহাঃদর পাখন! বিস্তার করিয়া, অথবা লাফাইয়া 
উঠিয়া, অথবা সবেগে সন্তরণ করিয়া, নিজ নিজ সোনর্যা, বল, 
বিক্রম, সাহস প্রভৃতি প্রদশন করে। প্রণয়কাল অতীত হইলেই 
তাহাদের সৌন্দর্য্যও অন্তহিত হয় ।:*+1)1501. ০০০ ( রুষ্ণ কুকুট ) 
নামক পক্ষী প্রণয়ের কাল উপস্থিত হইলে কন্তার সম্মুখে ঘুদ্ধ 
করে; কন্তা চুপ করিয়া ইহাদের যুদ্ধ দেখে, এবং যুদ্ধ যে জয়ী 
হয় পঙ্গিণী তাহাকে পতিত্বে বরণ করে। পক্ষিগণ, পক্ষিণীদের 
চন্ত আকর্ষণ করিবার জন্ত নানাবিধ সৌন্দধ্যপধক উপায় 
অবলম্বন করে। কেহ বা পক্ষের লৌন্দরঘ্য দ্বারা, কেহ বা পক্ষ- 
বিস্তারের কৌণল দ্বারা, কেহ বা সঙ্গীতের মাধুর্য দ্বারা, কেহ 
বা নৃত্য কৌশলের দ্বারা, কেহ বা তোষামোদ দ্বার] পক্ষিণীর চিত্ত 
অধিকার করিতে চেষ্টা করে। কি জলচর কি স্থলচর উভষ্ 


৯৪ বিবাহ ও নারীধশ্ম। 


প্রকার স্তন্তপায়ী জন্তর মধ্যে পুরুষের! স্ত্রী পাইবার জন্য পরস্পর 
বুদ্ধ করিয়া থাকে ।” তবেই দেখুন নির্বাচিত হইবার জন্য 
পুরুষেরা, যাছার যে ধশ্ব্যয, সম্পদ বা রূপ গুণ থাকে তাহাই 
স্্ীদগের নিকট প্রকটিত করে। কোকিলের কু্জন, ভ্রমরের গুঞ্জন, 
কেশরীর কেশর, গণ্ডারের খড়ণ, ময়ূরের পাখা, ব্যাঘ্বের বিক্রম, 
হস্তীর দন্ত, প্রভৃতি যেখানে যাহা স্থন্দর আ/্চর্ধ্যকর ও কৌশলময় 
দেখিবে, সেখানেই এই নির্ব[চনের প্রনঙ্গ অনুমান করিয়া লইবে। 
স্্রীগণ নির্বাচন করিয়া থাকেন বলিয়া পুরুষগণের মধো সৌন্দর্য, 
বল, বিক্রম, সাহপ, প্রভৃতি স্দ্গুণ জন্মে। এবং পুরুষগণ 


নির্বাচন করিয়া থাকেন বলিয়া স্ত্রীগণের মধ্যেও সৌন্দধ্যশালীনতা 
প্রভৃতি সদ্গুণ জন্মে] 175 01680011006] 20 19 
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অর্থাৎ--ইহা অস্বীকার করা যায় নাষে নির্বাচনের ফলে 
জন্তদের 'পুরুষগণের মধ্যে অস্ত্র, শন্ত্র যুদ্ধোপকরণ, সঙ্গীতেন্দ্রিয় 
সাহস, সংগ্রাম প্রবৃত্তি, প্রভৃতি জন্মে এবং স্ত্রীদের মধ্যে হাব ভাব 
(ইহাই স্ত্রীদিগের ব্রঙ্গান্ত্র) জন্মে! আমাদের দেশে ক্ষত্রিয়দের 
অমিত বলবিক্রমে আপনাদ্দিগকে বিভিধত করিতে পারিয়াছিলেন 
বঙ্গরমণীরা যে এত হুন্দরী ও সদ্‌গুণবিশি্টা, নির্বাচন প্রথ। তাহার 
অন্যতম কারণ। নির্বাচনকালে লোকে বরে বা কন্যাপ যেরূপ 


বরকন্যা নির্বাচন । ৯১ 


সৌন্দর্য্য বা সদ্গুণের প্রতি আস্থা করে বর ও কন্যায় সেই সেই 
সৌন্দর্য্য ও সেই সেই সদ্গুণ আপনা হইতে সঞ্চারিত হয়। 
এক্ষণে বর-নির্বাচনকাঁলে লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পান্‌ চায়। 
খদি এইরূপ মতি লোকের থাকে তাহা হইলে আমাদের দেশের 
অনেক যুবকই বি. এ. এম. এ. পাস করিবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে 
কন্যানির্বাচনকালে লোকে পৌন্দর্য্য ও কিছু কিছু লেখাপড়া 
চায়। ইহার বলে আমাদের দেশের কন্যারা যে সুন্দরী ও 
কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যাবতী হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলতঃ 
নির্বাচন-কালে রূপ বা গুণের মধ্যে যে গুলির উপর প্রাধান্য 
দেওয়া যাইবে, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সেগুলি প্রকটিত হইবেই 
হইবে। যাহার! জাতীর চরিত্র গঠন করিতে চাহেন, বরকন্তা- 
নির্বাচন তাহাদের একটি প্রধান উপায়। যদি কবি:ও দার্শনিকগণ 
কোন জাতিকে বুঝাইয়! দিতে পারেন যে এইরূপ বর বা এইরূপ 
কন্যা প্রশস্ত তাহা হইলে এ জাতির বরকন্যা পরূপই হইবেন। 
অতএব"বরকন্যা নির্বাচন সম্বন্ধে সমাঙ্জের নেতাগণ বিশেষ সাবধান 
হইয়া থাকেন। আমাদের দেশের অশেষ কল্যাণপাধূক শান্্র- 
কারগণ কিরূপ কন্যা ও কিরূপ বরের পক্ষপাতী ছিলেন আমরা 
নিম্নে তাহাই দেখাইতেছি। আগ্রে কন্যা নির্ববাচন সম্বন্ধে বিধান- 
খুলি উদ্ধৃত করিতেছি। পরে বর নির্বাচনের উল্লেখ করিব । 
বৃহৎপরাশরে লিখিত আছে £_ 
“বর্জয়েৎ অভিরিক্তাঙ্গীং কম্য!ং হীনাজরোগিণীং। 
অতিলোনীং হীনলো।ীং অবচাং অতিষাগযুহাং ॥ 


৯২ |ববহ ও নারীধন্ম | 


পিঙ্রলাং কপিগাং কৃষণাং ছুষ্টবাক্‌ কাকনিংশনাং। 
স্থুলাঙ্গজজ্বগাদাঞ্চ সদ চাপ্রিমব(দিন ং ॥ 
স্থজাতিমুদহেৎ্ কন্।ং হরূপাং লক্ষণান্থিতাং | 
অরোগিণীং সশীল!ঞচ তথ! ভ্রাতৃম চীমপি ॥ 
সলজ্জং শুভনাঁনাঞ্চ পতি প্রীতিকরীমপি 

শবশ্রশ্ব শুরগুবব(দি শুশ্ীধ।কারিণীং প্রিয়|ং॥?" 


অর্থাৎ “ষে কন্যার অং্গর নানতা বা আধিক্য আছে ( অর্থাৎ 
যাহার হাতের বা পায়ের আঙ্গুল চারিট! বা ছয়টা করিয়া, যে ইট, 
কালা, বোবা ইতাদি); যে কন্যা ছুঃসাধা রোগগ্রস্তা ; যে কন্যার 
গায়ে অধিক লোম বাঁযাহার গায়ে একেবারেই লোম নাই; যে একে- 
বারেই কথা বলে না অথৰা যে অনেক কগ! বলে। যাহার কেখ, 
চক্ষু বা অঙ্গ রক্ত, পীত বা হরিদ্রাবর্ণ; যে কৃষ্ণবর্ণা ) যে ছুন্যুথা; 
যাহার স্বর কাকের স্বরের নায় কর্কশ; যে অতি স্থুলা; যাহার জজ্ঘ। 
ও পাদদ্বয় অতিস্থুল; যে সর্বদা রূঢ় ও পরুষ ভাষা বাবহার করে; 
এরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে না। কিন্তুযে সদ্বংশজা, স্থুরূপা, 
স্থুলক্ষণা, অরোগিনী, স্থশীলা, ভ্রাতূমতী, সলজ্জ1, সুন।সা, পতির 
অন্ুকুলাঁ; শ্বশ্রপ্বস্তর ও অনা অন্য গুরুজনের শুশ্রষাকারিণী, 
তাহাকে বিবাহ করিবে)” ব্যাস বলিয়াছেন £__ 
*প্রতীক্ষেত বিবাহ৭থং অনিন্দ।ন্বপনসংভব।ং। 
অরোগ্যদষ্টবংণে।খাং অশুক্কাদনদুষিতাং ॥ 
বর্ণ, অসমানারধীং অমাভূপিতৃগে।ত্রজাং। 
অনন্যপুর্বিক।ং লক্ষ্ীং শুহলক্ষণনংযুতাং ॥ 





বরকন্য। নির্ববাচন। ৯৩ 


ধৃতাধোবমনাং গৌরীং বিখ্যাতদশপুরুষাং। 

খ্যাতনাক়্ঃ পুত্রবতঃ সদ [চাররতঃ সতঃ। 

দাতুমিচ্ছোছ্হিতরং প্র।প ধর্সে্ণ চো দ্ধহেৎ ॥"? 

যে কন্যা অনিনিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে কনা! 

অরোগা, যে কন্যার বংশে কোনরূপ দোষ ব! কলঙ্ক নাই 
যে কন্যার বংশে কেহ কন্যা বা পুজের বিবাহে কোনরূপ শু 
গ্রহণ করে নাই, যে কন্যা বরের সহিত সমানবর্ণা, যে কন্যার 
গোত্র ও প্রবর বরের পিতা ও মাতার গোত্র ও প্রবর * হইতে 
বিভিন্ন, যে কন্যার পূর্ব্বে অনা বরের সহিত বাগ্দান ঝা বিবাহ 
হয় নাই, এবং যে কন্যার পিতা অন্য কাহাকেও পূর্বে সম্প্রদান 
করেন নাই, ষে কন্যা নাতিদীর্ঘা ও নাতিস্তুলা, যে কন্য। সুলক্ষণা, 
ষে কন্যা অধোবাঁদ কখনও ত্যাগ করে না এবং যে কন্যার 
পূর্বপুরুষগণ দশপুরুষ পর্যপ্ধ সদনু্ঠানাদির জন্য বিগ্যাত, এবং 
ষে কন্যা গৌরবর্ণা, লেইরূপ কন্যা না পাওয়া পর্যান্ত বিবাহ 
করিবে না। যদ্দ কোন খাতনামা, পুত্রবান্‌ সদাচারবিশিষ্ঠ সাধু: 
পিতা তোমাকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করেন তবে সেই 
কন্যাকে ধর্মুবিধি অনুসারে তুমি বিবাহ করিতে পান্ছ। মনু 
বলিয়াছেন £-_ 





* গোত্র ও প্রবরের অর্থ প্রক্টিত হইল। 

1 ইহা ভাল করিয়া বুঝিল।ম না । বে নকল কন সর্বদা উলঙ্গ 
থাকে বা উলঙ্গ থাকিতে ভালবাদে, তাছাদিগকে বিবাহ করিবে না, ইন্থাই 
কি শান্ত্রকারের মতিগ্র!র় ? সপিণ্ডের অর্থ পরে দেগান হইর়াছে। 


থ 


৯৪ বিবাহ ও নারীধর্ম। 


উদ্হেত দ্বিজে! ভ।ধ্যাং মবর্ণাং লক্ষণ।ন্িতাং ॥ 
অসপিও চ ধা মাতুঃ অনগোত্রা চ যা পিতুঃ | 
সা প্রশস্ত! দ্বিজাতীন।ং দ।রকর্মণি মৈথুনে ॥ 
মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোহজাবিধনধান্ত ত:। 
্ত্রীন্বদ্ধে দশে তানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ ॥ 
হীনক্রিয়ং নিপ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশ।শনং | 
ক্ষয্যাময়াব্যপস্ম।রি খিত্রকুষ্টিকুলানি চ ॥ 
নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং। 
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গল।ং | 
নক্ষবৃক্ষনদীনামীং নাস্ত্যপববতনামি কাং। 
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যন।স্মীং ন চ ভীষণনামিক।ং ॥ 
অবাঙ্গাজীং সৌম্যনাম্বীং হংসবারণগামিনীং। 
শভনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেত স্ত্িয়ং ॥ 
যস্।স্ত ন ভবেত ত্র।তা ন বিজ্ঞায়েত ব1 পিতা। 
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞ: পুত্রিকা ধর্দুশঙকয়া ॥ ৩। ৪--১১। 


অর্থার্ত “দ্বিজ সবর্ণা, স্ুলক্ষণা (অর্থাৎ ধাহার বর্ণ, রেখা 
তিলকাদি দ্বারা অবৈধব্য, পুভ্রবতীত্ব, ধনবতীত্ব প্রভৃতি সুচিত 
হয়) কন্তা বিবাহ করিবেন। যে কন্তা মাতার অসপিওা, ও 
পিতার অসগোত্রা, সেই কন্যাই দ্বিজদের পক্ষে বিবাহ, 
অপত্যোৎপাদন প্রভৃতি কার্যে প্রশস্ত। (কারণ তিনিই 
অগ্ন্যাধান, স্ুপুল্র প্রসব প্রভৃতি কার্যে সক্ষম হইবেন )। গো, 
অজা, মেষ, ধন ধান্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সমৃদ্ধ হইলেও নিয়লিখিত 
দশটি কুল হইতে কন্তা গ্রহণ করিবে না) যথ1,__ 

(১) হীনক্রিয়-_অর্থাৎ যাহার! জাতকর্্ম প্রভৃতি যোড়শবিধ 
স্কার অনুষ্ঠান করে না। (২) নিম্পুরুষ- অর্থাৎ যে বংশে 


বরকন্া নির্ববাচন। 8৫ 


অধিকাংশ কন্তাসম্তানই জন্মে। (৩) নিশ্ছন্দ__ অর্থাৎ যে বংশের 
পুরুষগণ বেদাধ্যয়নবর্জিত। (৪) রোমশ-_অর্থাৎ যে বংশের 
সন্তান সন্তৃতি লৌমশ (বহু লোমবিশিষ্ট)। (৫) অর্শন-_-অর্থাৎ 
যে বংশ অর্শ রোগাক্রান্ত । (৬) ক্ষপ্গী_অর্থাৎ যে বংশে সন্তান- 
সন্ততিগণ রাজধক্ষা (007১0101097) রোগাক্রান্ত । (৪) আমধাৰী 
_অর্থাৎ যে বংশ মন্দাগ্সি 009559০7৫) রোগাক্রান্ত! (৮) অপস্মারী 
_ অর্থাৎ যে বংশে মুচ্ছ1 রোগের (1211০2১৮ ) প্রাবন্য আছ্ছে। 
(৯) শ্বিত্রী_অর্থাৎ যে বংশ ধবল (৬৮11৩ 1:019:05) 
রোগাক্রান্ত । (১০) কুষ্ঠী__নর্থাৎ যে বংশ কুষ্টরোগাক্রান্ত 
যে কন্তার চক্ষু কেশ বা অন্য অন্ত অঙ্গ স্বরণবর্ণ, যে কনা 

অধিকাঙ্গী (যথা__যড়গুিবিশিষ্টা ), যে কনা। নুবিধ বা 
ভুশ্চিকিতস্ত রোগগ্রস্তা, যে কন্যা অতিলোমা বা অলোমা, যে 
কন্য| বহুভাষিণী, যাহার চক্ষু কেশ বা অন্য অন্য অঙ্গ পাতবণ, 
সাহার নাম নক্ষত্র (যথা--রোহিণী, অশ্লেষ। প্রভৃতি ), বৃক্ষ 
(যথা_াপা, পদ্ম প্রভৃতি), নদী (যথা__নম্মদা, কাবেরী 
প্রভৃতি), পর্বত যেথা--মলয়বাপিনী প্রভৃতি), অন্ত্যজাতি ৫ যথা 
চগ্তালী প্রভৃতি ), পক্ষী (যথা--শারিক! প্রস্ততি ), সর্প (যথা 
নাগিনী প্রভৃতি ) দাসীত্ব (বথা-_চেটিক! প্রভৃতি ) স্থচিত করে, 
অথবা যাহার নামে ভয়ের সঞ্চার হয় (বথা-কপালকুগুলা, 
নৃমুণ্মালিনী প্রভৃতি ), এরূপ কন্তা বিবাহ করিবে না। যে কন্ঠা। 
অবিকলার্গী (পুর্ণাঙ্গী), যে কন্যার নাম মধুর অথবা স্থুললিত (যথা 
-_ হরি প্রিক্স, হরিদা সী প্রভৃতি), যে কন্যা হংস ও হস্তীর ন্যায় গতি- 


৯৬ বিবাহ ও নারীধন্ম্ম। 


বিশিষ্টা, ধে কন্যার লোম কেশ ও দশন হুক, যে কন্যা কোমলাঙ্গী, 
তাহাকে বিবাহ করিবে। যাহার. পিতার সম্বন্ধে সকল কথা জান! 
নাই, তাহাকে বিবাহ করিবে. না। যে কন্যার ভ্রাতা নাই 
তাহাকেও বিবাহ করিবে না; কেননা এ কন্যার অপুভ্রক পিতা এ 
কন্যার গর্ভজাত সন্তানকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।” 


যোগীশ্বর যাজ্ঞবন্ধ্য বলেন £-_ 
“অবিপ্লুতত্রন্মচধ্যং লক্ষণ্যাং স্রিয় মুদ্বয়েৎ। 
অনন্ত পুর্ব্বিকাঁং কাঁস্তাং অনপিণ্াং যনীয়মীং ॥ 
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীং অসমানার্ধগোত্রজাং । 
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদুদ্ধং মাভৃতঃ পিতৃতত্তগ] ॥ 
দশপুরুষবিখ্যাতাৎ শ্রোত্রিঘাণাং মহাকুলাৎ। 
স্কীতাঁদপি ন সঞ্চারিরোগদৌষসমন্বতাঁৎ ॥ 
অষ্টাদশ অধ্যায়। ৫১--৫৪। 


অর্থাৎ *গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ 
করিবে না। এবং সুলক্ষণী অনন্যপূর্ববা (যাহার পূর্বে বাগান 
সম্প্রদান ব বিবাহ হয় নাই এবং ষে পূর্বে কাহারও কর্তৃক 
উপতভূক্ত হয় নাই), যেস্ত্রী (অর্থাৎ যে নপুংসক নহে), এবং 
মনোহর রূপবিশিষ্টা, অসপিওা, বয়সে ও আকারে ছোট, 
অরোগিণী, ভ্রাতৃমতী, অসমানার্ধা, অসমান গোত্র, কন্যা বিবাহ 
করিবে । মাতা হইতে উর্ধে পাচ পুরুষ ও নিয়ে পাচ পুরুষ 7. 
পিতা হইতে উর্ধে সাত পুরুষ ও নিয়ে সাত পুরুষ বাদ দিয়া 
বিবাহ করিবে। যে বংশপ্দশ পুরুষ হইতে বিখ্যাত, যে বংশ 


বরকম্া। নির্বাচন । ৯৭ 


বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, যে বংশ বহু গোষ্ঠী দ্বার! পরিপুষ্ট, যে বংশ ধন 
জন দ্বারা সমৃদ্ধ, দেই বংশেই খিবাহ করিবে। কিন্তু এরূপ বংশও 
বদি সঞ্চারী (1161601051) রোগগ্রস্ত হয়, তবে তাহা হইতে 
কন্য। গ্রহণ কারবে না।” শঙ্খ, লিখিত, গোতম, বশিষ্ঠ প্রভৃতি 
অন্য অন্য খধষিগনও এই সমস্ত কথাই বলিয়াছেন। 

পুব্র বিবাহযোগা। কন্যার যে সমস্ত লক্ষণ বিচারিত হইল, 
তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির উপযোগিতা সকলে সহজেই 
উপলব্ধি করিবেন। কন্যা কোমলাঙ্গী হইবেন, বাচাল হইবেন 
না, সুললিত নামবিশি্া। হইবেন, মনোহারিণী হইবেন, ইত্যাদি 
কথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কিন্তু বিবাহ্য। কগ্ঠার 
কতকগুলি লক্ষণ সম্বস্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ আবশ্তক। 
আমরা একে একে দেই গুপির যথাসাধ্য আলোচনা করিতেছি । 

১। কন্যা অসগোত্রা, অসমানপ্রবরা, অসপিওা, পিত। 
হইতে উদ্ধে ওনিগ্লে সপ্তন পুরুষের বহিভূতী ও মাতা হইতে 
উদ্ধে ও নিয়ে পঞ্চন পুরুষের বহিভূতা হইবেন। এতৎ সমস্তের 
অর্থ ও যৌক্তকতা নিম্নে প্রদখিত হইল। 

ক। সগোত্রাবিবাহ-_মোক্ষমূলর ও তীহার 'দৈখাদেখি 
বিচারপতি গুরুদাস বন্্যোপাধ্যার মহাশয় গোত্র শব্দের এক 
অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। ইহারা বলেন_-পুর্ে গোগ্নহ 
দ্বারাই গ্রাম, সহর প্রভৃতি নিদ্ধারিত হইশ। সেই গোগৃহে 
বাহারা বাম করিতেন, (অর্থাৎ ধাহার! এক গোয়ালে থাকিতেন ) 
সাহারা সগোত্র বলয়! বিবেচিত হইতেন।” এই বুৎপত্তি ষে 


৯৮ বিবাহ ও নারীধর্্ম। 


অড়ুত ও উপহাসাস্পদ তাহাতে সনেহ মাত্র নাই। কেননা 
ইহা স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে ব্রাহ্মণ, কুমার, কামার, হাড়ি, 
ঘোষ, বোস, চামার, চগ্ডাল সকলেই সগোত্র। সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিভগণ গোত্র শব্দের অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহার! 
বলেন “গবতে শবয়তি পূর্বপুরুষান্‌ যৎ তৎ গোল্রং” অর্থাৎ “যাহ 
পূর্বপুরুষদিগকে বিজ্ঞাপিত করে তাহাই গোন্র।” গু ধাতুর 
উত্তর ত্র প্রত্যয় করিলে গোত্র হয়। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক 
তারানাথ তর্কবাচস্পতি বনিয়াছেন__“গুয়তে শব্যতে অনেন।” 
অথাৎ “যাহা দ্বার! পূর্বপুরুষগণ বা বংশাখলী সুচিত হয় তাহাই 
গোত্র ।৮ কুমারসম্ভবেও গোত্র নাম অর্থে বাবহৃত হইয়াছে_- 
যথা পম্মরসি স্মর মেখলাগুণৈ রুতগোত্রস্থলিতেষু বন্ধনং” অর্থাৎ 
“হে কাম! তুমি যখন অসাবধানতাবশতঃ বা মদের ঝৌকে 
আমার নাম করিতে গিয়৷ তোমার প্রণয়িণী অগ্ত কোন রমণীর 
নাম করিয়া ফেলিতে, তখন আমি তোমাকে আমার মেখল| বা 
চন্দ্রহার দ্বারা বন্ধন করিতাম; তুমি কি তাহ ম্মরণ করিয়া 
আমার প্রতি বিরূপ হইতেছ?” ফলতঃ যে শব্ষ আমাদের 
বংশের (িজ্ঞাপক তাহাই আমাদের গোত্র। এক এক খধি এক 
এক বংশের প্রবর্তক। তাহাদের নামানুসারে বংশের নামকরণ করা 
হয়। এবং এ বংশের নামের নাম গোত্র। কশ্তপ মুনির বংশ কাণ্তপ 
গোত্র । ভরদ্বাজ মুনির বংশ ভরদ্বাজ গোত্র । “এতেষাং যানি 
অপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্ততে” অর্থাৎ--"এই সব মুনির ধাহার। 
অপত্য তাহারা তাহার গোত্র বলিয়। বিবেচিত হন। অভি 


বরকন্যা। নির্ববাচন। ৯৯ 


পূর্বে সাত জন, তৎপরে আট জন, তৎপরে চবিবশ জন, ততৎ পরে 
বিয়াল্লিশ জন পর্য্যস্ত গোত্রকার এদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এক্ষণে বঙ্গ- 
দেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের গোত্রগুলি নিয়ে গ্রদশিত হইল। 
ব্রাহ্মণদের গোত্রাদি এইরূপ 2 


























গোত্র আদিপুরুব মুখ্যবংশ গৌণবংশ 
|  * গড়গড়ী, কেশরকুণী, কুলভী, 
শাণ্ডিলয [ভট্টনারায়ণ| বাঁড়য্য | | 
] দির্ঘাটা ও পারিয়ল। 
কাশ্ঠপ দক্ষ চাটুষ্ে | হড়, গুড়, পীতমুত্তী। 
তরদ্বজ | শ্রীহধ মুখুষ্যে | দিতীলায়ী ও রায়ী। 
গাঙ্গুলী | 
সাবর্ণ বেদগর্ভ তর ঘনেশ্বর। 
, কুন্দ ূ 
ঘোষাল, 


বাত |! ছনড় কাঙ্ীলাল 
ও 


চৌটথণ্ডী, মাহিন্ত্যা ও পিগ্পলী। 
ঙ 


ৃ 
] 
ূ পৃতিতুণ্ত 





ইহার অর্থ এই যে বীড়য্যে, কেশরকুণী, কুলভী, দির্থাট ও 
পারিয়াল সগোত্র। ইহাদের মধ্যে: বিবাহ হয় ন!। চাটুযো, 
হড়, গুড় ও পীতমুণ্ডী ইহাদের মধ্যেও বিবাহ হয় না। মুখুষে 
দিপভীসায়ী ও রায়ী ইহাদের মধ্যেও বিবাহ হয় না। গাঙ্গুলী 


১৪৪ বিবাহ ও নরীধন্ম। 


কুন্দ ও ঘণ্টেশ্বর ইহাদের মধ্যেও বিবাহ হয় না। ঘোষাল, 
কাঞ্রীলাল, পৃতিতুও, চৌটথণী, মাহিস্তা! ও পিপ্ললী ইহাদের মধ্যেও 
বিবাহ হয় না। এতপিন্ন বাড়যো ও বীড়ঘোতে বিবাহ হয় না, 
মুখুয্যের সহিত মুখুযোর বিবাহ হয় না; উত্যাদি। 

বৈদ্যদের তিন গোল্র ; বখা-_ধন্বস্তরি, মৌদগলা ও কাগ্তপ। 
বৈদ্দের মধ্যে ধন্বন্তরিতে ধন্বস্তরিতে, মৌদগল্যে ও মৌদগলো, 
কাম্তপে ও কাণ্তপে বিবাহ হয় ন। কায়স্থদের পাচ গোবর) 
যথা__ 










আদিপুরুষ 











মৌক।লীন 





মকরন্দ 




















বংশ গৌহম | দশরথ 
মিত্র বিশ্বামত্র কালিদান 
দত * ভরদ্বাজ | পুরুষোত্তম 
গুহ কাস্াণ | বিরাট 





1 

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ইহাদের সকলের মধোই সগোত্রে বিবাহ 
নিষিদ্ধ। কেন্ত শান্্রান্ুসারে বৈদ্য ও কায়স্থ ইহাদের মধ্যে সগোত্র 
বিবাহ দূষণীয় নহে। কায়স্থ ও বৈগ্বের গোত্র বংশের আদিপুরুষের 


বরকন্যা নির্ববাচন। ১৩১ 


পরিচায়ক নহে । কেননা ইহারা ইহাদের পুরোহিতের গোত্র 
অবলশ্বন করেন। তবে কায়স্থের আদিপুরুষ এক অর্থাৎ 
বাহার! মকর বা দশরথ প্রভৃতির বংশে উৎপন্ন তাহাদের মধ্যে 
বিবাহ নিষিদ্ধ হইবার কারণ আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তগণ কথনও 
কথন ব্রাঙ্গণের বংশধর বটেন *| সুতরাং তাহাদের মধ্যে 
সগোত্র বিবাহ 'নষিদ্ধ। 

থ। সমানার্ষ। ব! সমান শ্রবরা বিবাহ । 

বর ও কন্যা নগোত্র হইলে তাহাদের মংধ্য বিবাহ নিষিদ্ধ । 
কিন্ক কখন কণনও দু বিভিন্ন গোত্রের একই প্রবর হইতে 
পারে। বাশস্ত স্ত সাবর্ণ ভিন্ন গোত্র কিন্তু ইহাদের প্রবর এক। 
এজন্ত বাত্ন্ত 'ও সাবর্ণগোত্রে বিবাহ হয় না। বথানে গোত্র এক 
কিন্তু প্রবর বিভিন্ন সেখানেও বিবাহ হয় না। ফলতঃ গোত্র 
একই হউক বা ভিন্নই হউক, সমান প্রবর হইলেও বিবাহ হয় না। 

প্রবরের অর্থকি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। কেহ 
কেহ বলেন 1 প্রবর--পিতা, পিতামহ, প্রসিতামহ প্রভৃতির 
নাম। বথা_শাগ্িল্য গোত্রের প্রবর শাপ্ডিল্য অদিত ও দেবল। 
ইহার অর্থ এই যে শাগ্ডল্যের পিতা অসিত ও অদিতের পিতা 
দেবল, ও শাগিল্য এই.তিন জনের নামে শাগ্ডিল্য গোত্র পরিচিত । 








কচ ব্রণ শান্্রাহুন!রে ক্ষত্রিয়াণী ও বৈশ্ঠানী বিবাহ করিতে পারিেন [ 
এইরূপ বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলিত। ৃ 

1 কটক কলেগিয়েট স্কুলের ২য় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিশ্বনাথ মছ্গপতি মহাশর 
আমকে ইহা বলিয়াছিলেন । 


১০২ বিবাহ ও নারীধন্ম । 


কেহ বা বলেন যে গোত্রকারের পুত্র পৌত্র প্রভৃতির দ্বারা প্রবর 
পরিচিত হয়। মেধাতিথি বলেন-_“তদেগাত্রাৎ প্রস্থতাঃ প্রবরাঃ 
ইতি তৎপুভ্র পৌন্রাঃ তপোবিগ্াতিশয় গুণযোগাৎ প্রখ্যাতনামাঃ” 
অর্থাৎ “সই গোত্র হইতে গ্রস্ত, গোত্রকারের পুত্র প্র 
প্রভৃতি, ধাহারা তপস্তা বিদ্কা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তীহারাই প্রবর বলিয়া পরিচিত হন।” 
গোত্রকে বিশেষরূপে পরিচিত করিবার জন্য প্রবরের উল্লেখ 
করিতে হয়। যদি গোত্র ও প্রবর উভয়ই নির্দিষ্ট থাকে, তাহ! 
হইলে বংশসম্বন্ধে আর কোন গোলযোগ থাকে না। এজন্য 
বিবাহাদি সকল কাধ্যেই গোত্র ও প্রবর এতছৃভয়ের উল্লেথ 
করিতে হয়। বর্তমান সময়ের প্রধান প্রধান গোত্রগুলির প্রবর 
নিম্নে লিখিত হইল । 


গোত্র প্রবর 
১। শাগ্ডিল্য *** শাঙিল্য, অসিত ও দেবল। 
২। কাশ্তপ ... কাশ্তপ, অঙ্গার ও নৈঞ্রব। 
৩। তরদ্বাজ ... ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ও বাহ্‌ম্পত্য। 
৪ | *সাবর্ণ তা উর্বব, চ্যবন, ভার্গব, জাম?গ্লয 

ও আপ্ন,বৎ। 

৫। বাতস্ত খ 
৬। ধন্বস্তরি *** (জানি না) 
৭। মৌদগল) ... (সাবর্ণ ও বাতস্তের ন্তায়) 


৮। কাশ্তপ *** কাশ্তপ, আগ্পার ও নৈপ্রব। 


বরকন্যা নির্ববাচন। ১০৩ 


৯। মৌকালীন-- দৌকালীন, আঙ্গিরস, বাহস্পত্য, 
আগ্সার ও নৈধব। 

১০) গৌতম ... গোতম, বশিষ্ঠ, বাহৃম্পত্য। 

১১। ভরদ্বাজ **. ভরদ্বাজ, আঙ্গিরদ ও বাহম্পত্য । 

২২। বিশ্বামিত্র... বিশ্বামিত্র, মরীচি ও কৌধিক। 

১৩। কাশ্যপ -** কাম্তপ, আগ্নার ও নৈপুব। 

গ। সপিও! বিবাহঃ বীহাদের সহিত আমাদের দেহের 
কোনরূপ একত্ব আছে তাহারাই আমাদের সপিগ। মিতাক্ষর! 
বলেন “সমান? পিওঃ দেহে যস্ত স সপিগঃ। সপিগত। চ এক 
শরীরাবয়বান্বয়েন সম্ভবতি” অর্থাৎ প্যাহার দেহ ও আমার 
দেহ কিয়দংশেও এক সেই আমার সপিও”। এক দেহ ধারণ 
রূপ ষে সম্বন্ধ তদ্দ্ারাই সপিওতা৷ সিদ্ধ হয়। পুত্র পিতার সপিগ, 
কেননা পিতার দেহ ও পুত্রের দেহ এক। পিতামহের শগীর 
পিতাতে আছে; এবং পিতার শরীর পুত্রে আছে, অত এব পিতা 
মহ ও পুভ্র সপিগ্ড। মাতার শরীর আমাতে আছে, সুতরাং মাতা 
আমার সপিও্ড। মাতামহের শরীর মাতাতে আছে, মাতার 
শরীর আমাতে আছে ; স্ৃতরাং মাতামহ আমার সপিও৭ মামা, 
মাসীও সপিগু। কেননা যে মাতামচ্তের শরীর আমাতে আছে 
সেই মাতামহের শরীর মামা ও মাসীতেও আছে । খুড়ে৷ জ্যেঠা 
ও পিলী ইহারাও সপিণ্ড। কেননা যে পিতামহের শরীর আমাতে 
'্সছে, সেই পিতামহের শরীর ইহাদের মধ্যে আছে। ভ্রাতৃভাধ্যাও 
সপিওড | ভ্রাত। ও ভ্রাতৃভাধ্যা এক দেহ। ভ্রাতা সপিওড বলিয়? 


১০৪. [ববাহ ও নারীধর্ঘ্ম | 


ভ্রাতৃভার্ধ্যাও সপিণ্ড। এ কারণে মামাতো ভাই, ও তাহার সম্তান- 
সন্ততি, পিসতুতো ভাই ও তাহার সন্তানসন্ততি, খুড়তুতো৷ ভাই 
ও তাহার সন্তানসন্তরতি ইহারাও সপিও। 

বিবাহ সপিও ( অর্থাৎ যে সমস্ত সপিণ্ডের সহিত বিবাহ হয় 
না তাহার! ) পাঁচ প্রকার ? যা 

১। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বুন্ধ প্রপিতামহ, অতি 
বুদ্ধ প্রপিতামহ, বৃদ্ধাতিবুদ্ধ প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ; 
পু, শৌন্র, প্রপৌন্র, বুদ্ধ গ্রপৌন্র অতিবৃদ্ধ প্রপৌভ্র ইত্যাদি; 
অর্থাৎ পিতা হইতে উদ্ধে সপ্তম পুরুষ ও নিয়ে সপ্তম পুরুষের 
সহিত যে কন্তার শোণিত সম্বন্ধ আছে তাহাকে বিবাহ করিবে ন1। 

২। পিতার মাস্হুতো, খুড়তুতো ও মামাতে। ভাই-ই'ছা- 
দের প্রত্যেকের উর্ধে ও নিক্পে সপ্তম পুরুষের সহিত যে কন্তার 
শোণিত সম্বন্ধ আছে তাহাকে বিবাহ করিবে না। 

৩। মাতা হইতে উদ্ধে ও নিয়ে পঞ্চম পুরুষের সহিত যে 
কন্তার শোণিত সম্বন্ধ আছে তাঙাকে বিবাহ করিবেনা। ॥ 

৪। মাতার মাস্তুতো, 9 খুড হতো মামাতো ভাইয়ের প্রত্যে- 
কের উদ্ধে ও নিয়ে পচ পুরুষের সহিত যে কন্ঠার শোণিত 
সম্বন্ধ আছে তাহাকে বিবাহ কদ্দিবে না । 

৫। নিজের মামাতে। ভাই, মান্তুতে৷ ভাই ও খুড়তুতো 
ভাই সন্বন্ধেও উদ্ধে ও নিয়ে সাতপুরুষ বাদ দিতে €ইবে। 

শব্দকল্পদ্রমে লিখিত আছে । বিবাহ সপিওস্ত পিতৃ পিতৃ- 
বন্ধপেক্ষয়া) সপ্তমপুরুষাবধয়ঃ। মাতা মাতামহ মাতৃবন্ধপেক্ষয়া 


বরকন্য! নির্ববাচন। ১০৫ 


পঞ্চম পুরুষা বধয়শ্চ |” অর্থাৎ “পিতা ও পিতৃবন্ধুর সপ্তম পুরুষ 
পর্যন্ত (উদ্ধে ও নিয়ে) যাবতীয় বাক্তি, মাতামহ মাতৃবন্ধুর উদ্ধে 
ও নিম্নে পঞ্চম পুরুষ পর্যাস্ত যাবতীয় ব্যক্তি সপিও |” রঘুনন্দন 
উদ্বাহতত্বে নারদসংহিতা হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন 
তাহারও অভিপ্রার শ্ররূপ। যথা “পঞ্চমাৎ সপ্তমাদুদ্ধং যাতৃতঃ 
পিতৃতঃ ক্রমাৎ। সপিগুতা নিবর্তেত সব্ববর্ণেঘয়ং বিধিঃ ॥৮ 
অর্থাৎ “মাতার পঞ্চম ও পিতার সপ্তম পুরুষের পর আর সপিওতা 
থাকে নাঁ। সকল বর্ণের সম্বন্ধে এই একই বিধি ।” 

বিবাহ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দ্রীড়াইল, সবর্ণা বিবাহ করিতে 
হইবে। কিন্তু সপিগ্ডা, সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ 
করিবে না। অর্থাৎ যে নিজ হইতে অতি পৃথক ও যে নিজের 
অতি নিকট ইহাদের কাহাকেও বিবাহ করিবে না। এইই 
সিদ্ধান্তের প্রতিপোষক বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি নিম্নে প্রদশিত 
হইল । ডারউইন তাহার 0171517 9? 50০০165 নামক পুস্তকে র 
২৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন “4287, 1১০00 এ 11205 21৫ 
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365111169-”  ইহার ভাবার্থ এই £--্যাহাদের মধ্যে সজাতীয়ন্ 
আছে অথচ কিছু কিছু বৈষম্যও আছে, তাহাদেরই ( কি বৃক্ষলত্তা, 


১০৬ বিবাহ ও নারীধর্ঘ্ম। 


৬ 


কিজন্ত সকলের পক্ষে,) পরস্পর বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হওয়া 
উচিত ; কেননা পন্ধপ মিলনে অপত্যাদির থে বল, ও পুক্রোৎপাদন 
ক্ষমতা বদ্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে স্পষ্ট ও নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে | 
এবং অতি নিকট আমীয়দের মিলন হইলে বহুকাল পরে 
সন্তানগণের আকারের খব্বতা, দুর্বলতা, ক্লীবত্ব এবং বন্ধাত্ব জন্মে ।» 
আমাদের শাস্ত্রকারদেরও বিধান এর্ূপ। সমান জাতি ও সমান 
বর্ণে বিবাহ করিবে। কিন্তঞ্রী সমান বর্ণের মধ্যে যাহার! অতি 
নিকট আত্মীয় তাহাদিগকে বিবাহ করিবে না। | 

অতি নিকট আত্মীয়ের সহিত বিবাহ করা যে অতি দোষাবহ, 
তাহা অন্ত অনা বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতগণও স্বীকার করেন। 
150050101999019 13710210101০2 নামক জগদ্িথ্যাত' অভিধানের 
অষ্টম বালামের (৮010006 ) ৬১৯ পৃঃ চ009106% নামক 
প্রবন্ধের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে :--%]107 176581051৪5 
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ইহার ভাবার্থ এই £_-"দূরে দূরে বিবাহ করিলে সুফল ফলে; 
এবং নিকট নিকট বিবাহ করিলে শরীর সম্বন্ধে কুফল ফলে। 
ইহা টাইলার সাহেব স্বীকার করিয়াছেন। এবং ফরমাইস মত 


নন্ত প্রস্তত কর] বাহাদের ব্যবসায়, তাহারাও বলে যে জন্তর মধ্যে 


বরকন্যা। নির্বাচন । ১৯৭ 


নিকটানিকটি মিলন হইলে কুফল ঘটে। মন্ুুষ্যের মধ্যে পীরূপ 
করিলে যে অধিকতর কুফল ঘটে তাহ! একরূপ নিশ্চয় অবধারিত 
হইয়াছে ।” হিন্দুরা অতি প্রাচীন জাতি। ইহারা অনেক 
অত্যাচার, অনেক উপদ্রব ও অনেক উপগ্রব সহ করিয়াও যে 
এখনও জীবিত আছেন, বোধ হয় অলগোত্রা, অমপিগা, ও অসমান- 
প্রবর] কন্ঠ! বিবাহ করা তাহার অন্যতম কারণ। 

কেহু হয়ত মনে করিতে পারেন, যে পাঁচ বা সাতপুরুষ পথ্যস্ত 
বাদ দিয়। বিবাহ করিতে হইবে এ কথার মূলে কি যুক্তি আছে ? 
যুক্তি প্রদর্শন করিবার পূর্বের ইগা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে 
ন। যে অন্যদেশে অন্তজাতি ও অন্য ধম্মাবলম্বীদের মধ্যে এইরূপ 
সাত পুরুষ বাদ দেওয়ার নিয়ম আছে। টাইলার সাহেব বলেন 
যে চীন ও শ্তামদেশেও এইরূপ সাতপুকষ বাদ দেওয়া হয়া 


থাকে ॥ 107 সাহেব আরও বলেন--“€51015091৮ 1. 13০ 
100010695 100207105017% 0909 012৬0] ন১ হি 25 076 


562100 090796.7 £7£9/5 7527 /725£9778/ 
1£2%%%2, 4, 29. অর্থাৎ_ণপোপ-প্রথম  খ্রিগরী সপ্তম 
পুরুষের মধ্যে বিবাহকে নিষিদ্ধ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন র্‌ 
যে কারণে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত বাদ দেওয়ার বিধি আছে, তাহ। 
বোধ হয়, এই 1 মনে করুন বর ও কন্যার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ 
একই ব্যক্তি। মনে করুন যেন এঁ অতিবুদ্ধ প্রপিতামহের একটা 
সঞ্চাী রোগ (যথ! যক্ষা, অপম্মার, উন্মাদ প্রভৃতিকে সঞ্চারী বা 
19760102175 রোগ বলে) ছিল। এখন এ রোগ বর ও কন্যা 


১০৮ বিবাহ ও নারীধণ্্। 


উভয়েই সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা । যদি কোন রোগ পিতা ও 
মাত উভয়েই বিদ্যমান থাকে, তবে উহা! সন্তানাদির মধ্যে সঞ্চারিত - 
হইবেই হইবে। ডাক্তার 00910 বলিয়াছেন__'৮1১০ 9০1 
08701705210 50101900 60 006 52176 $৮911-070150 
078076515, 10১0 :0:9175100155107. 01609 03 92ি31105 
15 2107956 &:05108100০9 20264297270 212722%4. 
[75 77. 2. 59. অর্থাৎ "যখন পিতা ও মাতা উভয়ের মধ্যেই 
কোন একটি পীড়া নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান গাকে, তথন এ পীড়। 
যে সন্তান সম্ততির মধ্যে স্চারিত হইবে ইহা! একরূপ নিশ্চিত) 
শুদ্ধ যে পীড়া সম্বন্ধে ধ নিয়ম তাহা নহে। পিতা মাতা উভয়ের 
যদি কোন চরিত্র দোষ থাকে তাহা হইলেও এ চরিত্রদোষ 
সম্তানগণের মধে) সঞ্চারিত হয় ৮ 0817 সাঁহেব বলিয়াছেন 
«8170. 05552109009 1700 ১810 ০? 21070110021 00121 
170010, 13101 107 00651085526 (176156155 


11 00৩ ০6790181] 019271500 0500 00161590008 0০107 
56159 1 5০০৪০৫70 £67618010178. 1015. ০1 1%০0-, 


৬০. [. 9- 513. অর্থাৎ "পীড়া সম্বন্ধে যে কথা, কলুষিত পাঁপ- 
প্রবৃত্তি ম্বন্ধেও দেই কথা। প্র পাপপ্রবৃত্তি অভ্যাসবলে মস্তিষ্ক 
খোদিত হইয়া যায় এবং উহ। বংশানুক্রমে সন্তান সম্ততিদের মধ্যে 
আবিভূ্তি হয়। অনেক পীড়া, অনেক চরিত্রদোষ ছুই তিন পুরু 
পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন থাকিয়া পরে সন্তান সম্ভতিতে শ্রকটিত হয়। 
অনেক সময় উন্মাদ রোগগ্রন্ত প্রপিতামহের প্রাপৌক্র উন্মাদ 
রোগগ্রন্ত হয়। পিতামহ ও পিতাঁতে প্র রোগের চিহ্ন মাত্র দেখ 


বরকন্ঠা নির্বাচন । ১5 


যায় ন!। ডাক্তারের দেখিগাছেন যে পা? সাত; পুক্ষ পরী 
রোগের $ কুচরিত্রের প্রাধগ্য গাকে। এই দয শান্্রকারগাপ 
পাট সাত পুরুষ পর্যাস্থ বাদ দিতে বলিয়াছেন । 03991 লাছেব, 


বলিয়।ছেন-_'"[০০ 2000 20690019015 05761811) 
7055:9%৩0 ০1 01760 (21750019910) 01 0196295 (01 
72157৮00 03110 ৪00 6০০ 11009 07. 65006100155 
£5301006 গি0োট 05 ১৪0 0609095৪061 0৮০98) 
[00100171015 ৩0618601901 076 1১29৮519016. ০ 


৪৫. ড০], ][. 9. 598. অর্থাৎ “পিতা হইতে পুত্রে যে ব্যাধি 
সঞরিত হইতে পারে, এবিষয়ে অনেকেই মালোচমা ক রয়াছেন। 
কিন্তু বংশমধ্যে যে সমস্ত দোষ বা পীড়া নানা্কু/রণে উৎপর্ বা. 
বর্দিত হয়, সেগুলি কিরূপে অতি পরবর্তী সম্তানগন্ততির মধ 9. 
কা্ধ্য করে, ( অর্থাৎ পুর্বপুরুষদের পাপ ও পীড়। বহুকাল পরে 
কিূপে বংশধরদের অনিষ্ট সাধন করে) তন্বিষর়ে কেহই লঙ্গা, 
ও করে, না।” 'পাঁপ ব' রোগ সাত পুর্ব পর্্য্ত বাবা 
বলিয়া ানকারগণ লাত পুরুধ বাদ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 






ক্ষণে ভাবিয়া দেখুন আমাদের দুরদর্ীগ্রজ্ঞানেত্র পা 
দর রুল্যাণুসাধনের, জন্য কি সমস্ত মছামূলা ব আমূজ 
লা লেদার রি রঃ 









১১৪ বিবাহ ও নরীধন্। 


ক্কতজ্ঞতা স্বীকার করা দূরে থাক্‌, আমর, এই দেবোপম পৃজ্যপ!দ 
মহাত্বাদিগকে কুসংস্কারান্ধ বিয়া অবজ্ঞা ও তাচ্ছীপ্য করিতে 
কুষ্টিত বা সঙ্কুচিত হই না। আমাদের সৌভাগ্যবখতঃ ইংরাজেরা 
এদেশে বিজ্ঞানালোক অনয়ন করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের 
বলে আমরা আমাদের প্রাটীন খধিগণের জ্ঞানবন্ত', দয়া ও 
কল্যাণসাধকত্‌ বিলক্ষণ রূপে হ্ৃদফঙ্গম করিচ5 পারতেছি। 

২। ধর্মশীস্ত্প্রবর্ত কগণ সর্বত্রই “হুলক্ষণা”” কন্যা বিবাহ 
করিবার ব্যবস্থ। দিয়াছেন। অগ্রে “নুলক্ষণা” কাহাকে বলে 
তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি । বুহৎ সংহিতাতে লিখিত আছে £-_ 

১। এম্সিষ্কোনতাগ্রতন্থতা্নখৌ ... মমোপচিতচারুনিগুঢ়- 
খুল্ফৌ রী কমলকান্ততলৌ পাদৌ”-__অর্থাৎ নুলক্ষণ! 
কন্যার পাদঘয় লিগ্ধ ( মন্যণ ), কৃম্মপৃষ্টের গ্তায় অগ্রত্ধ (পায়ের 
গোড়ালির দিক মেংট। কিন্তু আগার দিকট! অপেক্ষাকৃত সক) 
হুইবে। তাছার নখ লোহিত বর্ণ, তাহার গুল্ফ (গোড়ালি ) 
স্থল, মাংসল ও সুগঠন; তাহার পাদাজুলি ঘনসন্লিবিষ্ট ; এবং 
সাহার পাদতল পন্মকান্ত হইর়। থাকে। 

২ *মতস্তাঙুব্যববজঞছলাদি চিহ্টৌ, অস্বেদন মৃহ হলৌ চরণৌ 
পরশ” লক্ষণ রুরু গাদতলে মংম্য। অনুপ, যব, 
 ৰজ, হল, আ্ প্রভৃতির চিহ রেখা বা ভা পারে তলার, 
ৃ রর দেয় না; তাহার পাদতর ক্রোমল হই ধাকে।, 

২) পজ্যে চ রোয়কাহিতে বিশিয়ে বত" গণ 
কনার জা , কেহ জার নিযে গোড়ালি পর্যায় শর 
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অংশ তাহ। 9270, ০10) আলাম, শিরারহিত (অর্থাৎ শিরা গুলি 
বাহির হইতে দেণ] যাঞ্প না) ও গোলাকার হইয়! থাকে । 


৪। “উর ঘনৌ করিকর প্রতিমৌ অরোমৌ”-তাহার উর- 
বেশ (08) স্থল, অলোন ও হস্তিশুগাকার হয়। 

৫। "অশ্বখ সত্রসদৃণ্তং বিপুলং চ গুহাং” 

51 পবিস্তীর্ণ মাংপোপচিতনিতথ্ব:*-মর্থাৎ “ভীহার নিতম্ব 
দবশাল ও মাংসল হয়” । 

৭। প্নাভি গভীরা” পনাভি গভীর” । 

৮।  দরোম প্রবর্ধিজিতমুরো! মৃছু"--মর্থাং "তাহার বক্ষোদেশ 
অলোম ও কোমল” । 

৯। “বৃত্তো ঘনে। অবিষমৌ কঠিনৌ উরষ্টৌ” তাহার স্তনদয় 
গোলাকার, স্তুল, কঠিন) এবং তাহার দুইটি স্তনই একরূপ। 

১০। “গ্রীবা চ কন্ধ”_স্ঠাহার গ্রীবা শঙ্ের নায় । 


১৯। তাহার অধর “মাংসলোরুচিরবিশ্ব্ূপ্ভং*-_অর্থাৎ 

মাংসল, সুন্দর ও বিশ্বোপম। | 

১২। কুন্াকুটুলনিভাঃ সম ছ্বিজা:”-তাহার দত্ত কুন্দকলির 

তাক ছোট ও তাহার দন্তপংক্তি ন্নবিস্তপ্ত । 

১৩। প্রাক্ষিগ্যযুক্ত যশঠং পরপুষ্ঠহংসৰল্গ গ্রভাফিতমধীন- 
ূ সনরলৌগ্যংত সাহার বচর, দ্গ! ও সৌজন্তন্থচক, সত্য, কোকিল 
ও হংসের স্বরের স্কার মধুর ও প্রচ্ররূপে জআননাদায়ক। তাহার 
৷ বাক নারি বা কাতরতাস্থচক ব্হে। পে ৃ 


১১২ বিবাহ ও নারীধর্স্া। 


১৪। প্নংসা সম সমপুট। রুটির়া”-_ হাতার নালিকা| মন্ণ 
ও তাহার নাপাপুট ছুইটি একরপ। 

১৫। প্দৃক্‌ নীলনীরু্ছাতিহারিনী”--ষ্টাহার চু নীলপন্মাকে 
পরাস্ত করে। 

১৬। নো সঙ্গতে নাতিপৃথু ন লক্ষে শন্তে ক্রাবী বালশশাস্ছি- 
বক্ধে”_ তাহার জন্ধয় ঘোড়া বা মিলিত নহে ।: উহা অতি স্থুলও নহে 
অতি দীর্ঘও নহে। এবং উহ| বাঁপচন্দের স্টার বর (০/6৯০৭) | 

১৭। "অর্দিন্দুগংস্থানং আরোমণ* ট শন্ত' পলাটং ন নতং ন' 
তুঙ্গত" তাহার ললাট অর্ধন্্রাকার, লোন, না(হনিয়, নাতাচ্চা। 

১৮। “নিগুঢ় মণিবদ্ধনৌ? তাহার মপিব্ধ বা প্রকোন্ সণ ॥ 

১৯। ণতরুণপন্নগর্ভোপমৌ কে ত্বিকৃষ্টপর্বাঙ্থুণিঃ। 
ন নিয়মতি নোযতং করতলং ন্ুরেখাহতং1,-মর্থাৎ তীহার 
করয় নবপ্রস্ফুটিত পদ্মের গর্ভেগ গায় বণবিশি্ট। তাহার 
অঙ্গুলি সরু সরু ও দীর্ঘ দীর্ঘ পর্ব্বাবপিষ্ট : পব্ অর্থে আহ্কুলের 
পাব ৰা গাট।) ইঞগাকে ববও বলে । তীর করতল মনির 
অনুন্নত ও হুরেখাস্কিত। 

২০] শহিদ নীলমৃদৃকৃষ্চিট তকজাঃ দা; তাহার কেশ 
চি্ণ, নীল, মৃহ্‌, কুঞ্চিত ও ঘনসং্লিষ্ট বা পরস্পর অনবচ্ছিন্ন। 
কুলক্গণা কন্ঠার চিহ্নও সবিস্তারে বং দংহিতাতে প্রদত্ত 
'হইগ্রাছে। বথা 8. ৃ নি 
আদর পে, ইিগল পিন দি 
2হংলনার ধোড়াতুক্ণ ছিল। . 


পাপী 
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১। কনিষ্ঠ গাদযোধঞ্ত। উুখিং শপুশতি নাজুলিঃ। 
ন লা তিষ্টতি কুমানী বঙ্ধকীং ত।ং পিনিদ্দিশেহ ॥ 
অর্থাৎ চলিবার সদয় যাচ্ছার ছুই পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুল ছইট 
ভূমিম্পর্ণ ন৷ করে, সে কথনও কুমারী থাকে না। গে নিশ্চয়ই 
ষ্টা হয়। | 
হ। পাদপ্রদেশিনী মস্ত! শশুষ্ঠ'দতিরিচ্যতে। 
কুমারী কুরুতে জগত যৌবন শৃষ্থা তু কিং পুনঃ 
যাহার পায়ের প্রদেশিনী (বুড়া আঙ্ুণের পরের মাঙ্গুলট ) 
পুড়া আঙ্কুল হইতে বড় হয়, সে যুবতী অবস্থার ত কথাই নাই 
কুমারী অবস্থাতেই উপপঠ করে। 
৩।. নেত্রে যন্তাঃ কে করে পিঙ্গলে বস! ছুঃশীলা শ্ঠ।নলোলেক্ষণা চ। 
কো যন্তা গ্ভয়োশ্চ স্মিতেধু নিংসন্দিদ্ধৎ বন্ধকীং তাং বিন্দন্তি ॥ 
যাহার চক্ষ টেরা, গিগলবর্ণ বা গ্রামবর্ণ «বং ঘাথার চক্ষু 
চঞ্চল সে দুঃশীলা হয়; হাপিবার সময় যাহার গপ্ডদেশে গর্ত হয়, 
সে নিশ্চয়ই বাতিচাবিণী হয়। | 
৪) প্নৌ গরমে মালনো্ নৌ চ ক্লেণং দধাে বিষমৌ চ কর্ণো। 
সথলাঃ করাল; বিহম শ্চদস্তাং (কণা চৌধযায় চ কৃ মাংসা: ॥ 
যাহার স্তন লোমশ, মলিন ও স্থল) যাহার কর্ণদু্ ছুইট। 
ছুই রকমের; দে অ:নক কষ্ট পায়; যাহার দন্ত স্থূল, ভরন্কর ও 
বিষম ( সুবিত্যস্ত নভে ; ও যাহার দীতের মাটী কুষ্ণবর্ণ দে অনেক 
'ক্লেশ পায় এবং টো হয়। 
৫1 যাতুত্তরোষ্টেন সমুন্রতেন। রক্ষাত্রকেশী কলহপ্রিযা সা 
প্রায়ো বিরূণাম্‌ তবস্থ :দায'ঃ হঙ্াকৃতি স্তর গুণা বণন্তি ॥ 


১১৪ [ববাহ ও নারীধর্ম। 
যাহার উত্তরোষ্ঠ (উপর ঠোট) স্থল বাঁ উচ্চ এবং বাহার 
অগ্রকেশ কক্ষ (কঠিন) সে কলহপ্রিয়া হয়। গাই দেখা যায়, 
যে কুরূপা ছৃশ্চগিত্র' হয় এৰং সুরূপা সর্গণশালিনী হয়। 
*। বিধব! বিপুলেন স্তাদদীধানুষ্টেন দুত গা। 
দীর্ঘানুলীভি: কুলটা! কৃশ!তিরঠি'নদনা। 
হুবিশীলোদরী নারী নিরপতা চ ঢুাশ!। 
যাহার বুড়া আঙুল স্থল সে বিপব' হম; যার বুড়া আঙ্গুল 
লম্বা সে হতভাগিনী হয়। যাহার অস্গুলি দীর্ঘ ভয়, দে কুলটা হর, 
বাহার অঙ্গুলি কৃশ সে অতি দরিদ্র হয়। যাহার উদর খিশাল 
সে ছুর্ভগা ও নিঃসন্তানা হয় 
রামায়ণে সীতা বলিয়াছেন ঃ__ 
কেশ: সুঙ্্াঃ সমা নীল! ক্রুণৌ চ) ॥২,তে মম । 
বৃত্তে চারোমকে জজ্ঞে দস্ত!শ্চাবি€ল! হম ॥ 
শজ্বে নেত্রে করে পাদো গুল্ফাবুজ সঠ্টিহে।। 
অনুবৃত্তনগে।; লিগ্ধো। সমাশ্চাঙগুশয়ে মম ॥ 
স্তনৌ চাবিরঙগৌ পীনৌ মামী মনরচুচু কী । 
মগ্রচোতৎনেধনী নাভি পাঙ্বো স্ব্ধ মে চিছং॥ 
মম বর্ণো মণিনিভে। মৃদৃন্তঙ্গরহ! যি ম। 
প্রতিষ্ঠিত] দ্বাদশভির্মামুচুঃ শুভহক্ণাং ॥ 
অর্থাং_আমার কেশ সুঙ্ষ সুবিনান্ত ও নীগবর্ণ। আমার 
জন্বয় পরস্পর অঅমিলিত। আমার জঙ্ঘ'্বর গোলাকার ও. 
অলোম। আমার দন্ত ঘনসন্পিবিশিষ্ট । আমার নেত্রদ্থয় শঙ্খাকৃতি।? 
আমার হস্ত, পাদ, গুল্ফদ্বয় ও উরুদয় স্কুল ও গঠিত ১. 
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আমার নথ অনুন্নত; আমার মন্গুলি মন্থণ ও স্থগঠিত। আনার 
স্তনদ্বয় ঘনসংশ্লিই, পীন, ও আমার চুচুক ছোট ও মগ্র। আমার 
নাভি ৪ উৎদেপনী গভীর। আমার পার্খ ও বক্ষঃস্থল মাংসল। 
আমার বর্ণ মণির ন্যার উজ্জল। আমার পোম কোমল। 
পণ্ডিতেরা অবৈধবোর যে বারটি লক্ষণ দিয়াংছন, ততসমন্তই 
আমাতে বিরাজিত রহিরাছে। আমি কখনও বিধবা হইব না। 
আকৃতির সহিত যে ভাগ্য বা চরিত্রের কোন সম্পক আছে, 
ইহ! আমাদের দেশের কেহ কেহ্বীক্কার করেন না। তাহাদের 
অবগতির জন্য বলতে হইতেছে থে আক্কতির সহ্তি চরিত্র ও 
ভাগোর অতি নিগৃঢ ও ঘনিষ্ট দম্পর্ক আছে। গ্রীস্‌ গ্ভৃতি দেশের 
পগ্ডিতগণ এই সম্পর্ক স্বীকার করিতেন। আরিষ্টটল এতৎ 
সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডতগণ 
( ডারউইন, স্পেন্ম্ত।র। ও আকৃতির সঠগিত চরিত্রের সম্পর্ক 
স্বীকার করিয়াছেন। আাঞ্কতির দঠিত যর্দ চরিরের নিকট 
সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে আকৃতির 
মহিত ভাগোরও নিগুড সম্পর্ক মাছে। কেননা আমাদের চরিজ 
ক্সন্থুলারে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। 1021817 তাহার 
[:31916১১10৮) 90150790975 নামক পুস্তকে দেগাইয়াছেন ফে 
যখন আন'দের মুন কোনরূপ ভাব বা প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা! উপস্থিত 
হয়, তখন. আমাদের দেহেও তদনুযায়ী কতকগুপি পরিবর্তন 
সঙ্ঘটত &য়। সকলেহ জানেন যে ক্রোধের সময় মুখ লাল হয় 
নানাপুট বিস্ফারিত হয় ও কাপিতে থাকে, সমস্ত শরীর ক্!পিতে 


১১৬ বিবাহ ৪ নারীধর্্দ 1. 


থাকে, দত কড়মড় করে, ইত্যাদি*। যেব্যক্তি সর্বদ! কাপের 
বশবর্তী তাহার শঞ্গে ক্রোধের চিত গুলি গায় সর্ববদ1ঠ দেখেতে 
পাওয়া যায়। এবং তাহার প্ুালও হাহার কোধাধিক্য ও - 
ক্োধস্থঠক চিন্নগুল সঞ্চাগ্তি হয়। এবং এ চিহ্নগুলি দেখলেই 
অনুমান কর! যায় বেপেক্রোধী। “5১076 [16101 015- 
[9316010 2170107017010৯৯10:80110705191007611060 
05 01]থ15া ঠিটো 10016705, ১০100001101 2770 
[01017017৩৯১ 00. 02101688107 210 06৮510)৩0 ৪০৪৫ 10৩ 
19৮ 01106160107) 28 00005017120 010- 
:10020018 1)01070167 (10 001, ৮০19, 0, 5.) অর্থাৎ 
পুভ্র গিতার চরিত, প্রবৃত্তি, কার্ধা প্রভৃতি অধিকার করে এবং 
পিতার আকুৃতিও অধিকার করে। সুতরাং আহার আকুতি 
তাহার চরিরের পরিচায়ক হয়। “010 ০০970181101) 06100)৩ 
[1055108] 8০010175210 176 1)5৮011541518065 ৬৪5৪ 
17806. (09 501)1600 01 51)0011211011 1৮ 30370918100 
5001) 9060912110৯ %৮€7017900000 (09 2. 8৮১০] 1১৮ 
10111) 10105 12101655100 01151000057 0101), 
অর্থাৎ আকৃতি ও চরিত্রের ঘনিষ্ঠত। সম্বন্ধে স্পেন্সার ধক গুলি 
ন্বনুমান করিয়া'ছকেন। এ অনুমানগুল ড!রউইন বৈচ্ঞানিকত/ত্ব 
পরিণত করিয়াছেন। সক্রেটিস মহাজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু 


এ পশশিশাটিটিগিতিশোিটিশিটিশািশীটি নকল উন সিসপন 


ঈ* £০৮ 50 116 0661) 810. 50610. 11761795111 ৫৪, 
010 0270 01610762118 8০,৯০৯ 
51790656716) 13617 ৬0400 111, $০ে [5 
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“তিনিও আকৃতির সহিত চবিত্রের ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করিতেন। 
200৮5 নামক একজন দামুদ্রিক সক্রেটসের অনয়ব, চক্ষু, 
মুখ, ললাট প্রভৃতি দেখিয়! বলিয়াছিলেন ''তুমি নির্কোপ, কামুক, 
এবং মলন।' তাহার শিষাগণ ইহা শুনিয়া হাদিতে লাগিল । 
কিন্তু ১০০৪৪১ বলিলেন “গাম এূপই বটি। কেবল 
ভ্রানালোচনা দ্বারা মামি আমার কুপ্রবৃন্তি গুলিকে দমন করিয়া 
কাখিতে শিখিয়াছ।” অভএব আকৃতি যে চরিতের পরিচায়ক 
তদ্ধিষয়ে সন্দেচ নাই । এব ভাগা যখন চরিত্রাধীন তখন আকৃ- 
তকে ভাগ্যের পণিচান্নক বলিতে হইতেছে । 

৩। বিবাহ্। কণ্তার কুলগৌরব বা বংণনর্ধ্যাদার প্রতিও 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। যে কণ্ঠার মাতা, থুটী, জেঠাই 
গ্রভৃতি পতিপেবা, শ্বশ্বশুর পরিচর্ষ।, গুরুজন শুঞ্বষা করে 
' নাই, যে কন্ঠা কুটু্ধ পরিপোষণের ক্রম দেখে নাই, যে কন্তা 
অতিথিসৎকারেব পারিপাটা দেখে নাই, যে কন্তা পিতামাতার 
ধৈর্যা, গান্তীর্ধ্,, সরলতা, উদারতা গ্রাভৃতি দেখে নাই, সে কিরূপে 
পতিকুলে আসিয়। স্থরীতি ধা সুনীতি প্রদর্শন করিবে? যে বংশে 
দেবদ্িজের সেবা হয় না, যে বংশে সদনুষ্ঠান সংঘটিত হয়'না, যে 
বংশে ত্যাগম্থীকারের দৃষ্টান্ত দষ্ট হয় না, সে ব'খের কগ্ঠার নিকট 
সদ্দাচার, সুশীলতা প্রভৃতির প্রত্যাশা! করা বিড়ম্বনামাত্র। যে 
যেমন দেখে পে তেম্নি শিখে। ইহা সর্বাদিসম্মত। সুতরাং 
সন্ধংশজ। কন্যা যে বিবাহ্থা সে বিষয়ে আর বাঁছলা করিবার প্রয়ো- | 
হন নাই। কিন্ত যে বশে সঞ্চারী রোগ আছে, সে বংশ সন্ত 


১১৮ বিবাহ ও নারীধন্্ব। 


হইলেও বর্জনীয়। শান্ত্রকারগণ বিবাহসস্বন্ধ যে কয়টি দোষ, 
ও রোগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই সঞ্চাপী। 
আতরিক্তাঙ্গ ও হীনাঙ্গ সঞ্চারী ইহ] ডাক্তারেরাও স্বীকার করেন। 
ডাক্তার 6071) বলেন ১7011616800 9990 0৭৮: 
(071 105019))5 ন/৩ 10700900987 7179 0011100065৩ 
15170416৩00) লি001115) 1015 1001000101908 091 19617 
১0185 09 10106112001, ৬0৩1৩ নও ১৪01০৪৯, 015৩85৫৯ 
58001) ন১ 1910118181৯, 1173710105010007098 14500601৯ 

87৩6 107 91) 0০0% উ10৩৯১ 100৯ 000৯ 05155016005 
(010111)0018৩৯ 817901107৩0 লতি 10150৩52101609 
৩. ৬৩1 [.১ 1). 5100, 

.. অর্থাং “মঙ্গটবকগা যে সঞ্চারী তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই) 
এবং যেখানে কোন পরিবারে হহা। বিশষকূপে গক্ষিত হয়, সেখান, 
সে পরিরারে« সহিত বিণাইত্রে আবদ্ধ হও] গ্ুতিবেচনার কার্ধ। 
নহে। তদ্ছিমন বেখানে ক্ষোন পরিবারের কোন নক্কট ব দারুণ 
ব্যাধি ( যগ। যক্ষা, উন্মাদ, ক্ষত ধা 5) বর ও কন্তা। উভয় পক্ষে, 
দৃষ্ট হয় সেখানে গিবাহ পজ্ঘটন না হওয়াই সু ।রামর্শ” ইংরাজীতে 
ডাক্তারের নিক্নপিখিত রোগ গুলিকে দঞ্চারী বলিয়াছেন ১ থা £-.. 

(১) 19০91105 বা দৌর্বপ্য (00910513100 06. 
৭. ডা, 150. 455-)) (২) 09050110109, বা 
ধঙইক্কার (1010. ৮০1, 2 7. 396). (৩) 10181১9155 বা বছ- 
মুক্ত (1519. ৬৩| [. 1,453). (8) অনীর্ঘত। ও অনীর্ণতা- 

জনিত অঙ্গবৈকলা (075974603০1 ৭1859007 ২7৫8 










বরকন্যা নির্ববাঁচন। ১১৯ 
২ পীরাট গাথা-টিানটিনোও 18510 0৩7) (৮৭. ড০, খাত 
৮,890) বান্ত ও উপদংশ (104, ৬৩. 15 &, 5০) 
হৃদরোগ, 01010116114) (1)11010, 161005 01968505, গে'দ.. 
মচ্ছণ। ইভাদি (10 ৬০1. 1. 1,508, যে বংশে বা থে 
কনার এ সমস্ত রোগ আছে সে বংশ ও সে কন্যা নিতান্ত পরি- 
বর্জনীয় । সন্তালসন্তত দর্গুণের উত্তরাধিকাপী হইতে পারুক বা 
নাপারুক, তাহার! পীড়া, পাপশ্রবৃত্ত, কুগতাব প্রসৃতির উত্তরাঁধি-. 
কারী হয় তদ্বধয়ে সন্দেহ নাট । আমাদের সৎ প্রবৃত্তি গুণি স্বভাবতঃ 
দুর্বল, হৃতবাঁং উহ্ারা আনা.দর মনে বা দেহে, বিশেষ পরিবর্তন 
দজ্ঘটন করিতে পারে ন।। নৃতরাং সেগুল সন্থানাদিতে সঞ্চারিত, 
হইবার তাদৃশ সন্তাবনা থাক্ষে না। কিন্ত প্রবৃত্তি ও পীড়া 
আমাদের শরীরে ও মনে প্রবল আধিপত্য করে, সুতরাং এ গুলি ্‌ 
আমাদের দেহে, মস্তিষ্কে ও মনে বিশেষরূপে মক্কত হয়। এই 
এগুলি সঃজেই আমদের সন্তংনসস্ততিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। 
হ্তরাং যেখানে দুপ্রবত্রি, পীড়া ব' পাপ দৃষ্ট হয়, সেখাণে বিবাহ, 
বং অবিধি। 
. বিবান্থা কন্যাল্বন্ধে শান্্ী ণিধান ও তংগ্রতিপোষক যুদ্ধ- 
রর উল্লেখ করা গিয়াছে । এক্ষণে ব্রনির্বাচনের বিধিগুলি 
প্রদত্ত হইতেছে) যাজ্জবন্ধ্য বলিয়াছেন £- 
এট্তরের গুণৈযু-কঃ দন? শ্রোদ্িয়ো বরঃ। 
-াৎ পরীক্ষিত; পুংস্তে যুবা ধাম!ন্‌ জনপ্রিয়; ॥ 
আঘাত একলাতে যে মমন্ত সদ্গুণের কথ! বলা হইছে, 


২৯: বিবাহ: ও নারীধর্্। 


বরেও সেইগুলি অনুসদধয। তত বরের পু বেদাধাঙনশীগ, . 
খুবা, লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারাভিজ্ঞ ও লোকপ্রিয় হওয়া 
বাঞ্চনীয়। বরের পুংস্ব (7111) কিরূপ তাহাও পরীক্ষা করা! 
স্টচিত।” এই পরীক্ষার উপায় নারদদংহি হায় পিখিত মাছে £-- 
*যন্তাপনু মজ্জতে বীপং হাদি মুত্র ফেনিলং। 
পুমান্‌ স্ত।ৎ লক্ষণৈরেতৈ বিপরীট হস্ত ষণ্ডক: ॥1? 
অর্থাৎ "যাহার বীজ (5510৩) ) জলে ডুবিয়া যায়, যাহার 
মুন ফেনাময়, এবং যাহার মৃত্রত্যাগকালে শব্দ হয়, সে পুংস্কবিশিষ্ট 
(771০), বিপরীত লক্গশাক্রান্ত পুরুষ ক্রীন ও সন্তানোৎ্পাদনে 
ক্গম।” বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে £-- 
''জভিবিদা।বয়ং শক্তিরারোগ্য' ব্ুণক্ষতা। 
. অধিত্বং বিদম্পত্ত রষ্টাবেতে বরে গুণী ॥ 
অর্থাৎ “জাতি, বিদ্যা, যৌবন, সুখি, সুস্বাস্থ্য, ধনসম্পত্তি, 
বহকুটু, বনু পোষা, বনু ভূত্য প্রভৃতি দ্বার! প্রিবৃত হওয়া, 
কন্যার জন্ত কন্তার শিতার নিকট প্রার্ধী হওয়া, বরের এই আটটি 
স্প।: অর্থাৎ এই আটটি গুণ থে বরে আছে দে উংকষ্ট 
ৰর।” কিন্ত | 
পদুরস্থানাং অবিদ্যানাং মোক্ষ ধর্ম নুষ।য়িনাং। 
. -শ্রাগাং নির্ধনান।ঞ্চ নদেয| কগ্যকবুধৈ: ৪" বৃহৎ পরাশর | 
অর্ধ “যে দূরদেশখানী, যে মূর্থ, ঘে গৃহস্থাবস্থাতেই মোক্ষধর্ 
অন্য কবে, যে যুন্ধবাবপায়ী ও ষে নির্ধীন তাহাকে পঞ্ডিতগণ 
কল্টাদান করিবেন,না।* 


বরকন্তা নির্ধবাচন। ১২৯ 
এন চৈবেন। প্রছচ্ছে্, গুণহীনায় কঠিটিৎ।” 

অর্থাৎ “গুণহীন ব্যক্তিকে কদাপি কন্ঠাদান করিবে ন1।' 
গুণহীনের অর্থ করিতে গিয়া মেধাতিথি বলিক্লাছেন £-- 

 এগুণো বিদ্যাশৌরধযাতিশয:, খোভনারুতিঃ, ব্য়ঃ, মহত্বোপেতক্ক 
লোকশান্ত্রনিষিন্ধ পরিহারং কন্মায়ামনূরাগ ইত্যাদি” অর্থাত 
*গবিদ্তা বস্তা, বলবন্তা, পৌন্দর্যা, যৌবন, মহাম্থু ভাবতা, যাহা লোকা- 
চার ও শান্ত্রনধিদ্ধী ততপিবর্জন, এবং কন্াতে অন্থুরাগ। 
ইত্যাদি» মল্লিনাগও কুমারসম্ভবের টাকায় বলিয়াছেন :_- 
কন্যা বরফতে রূপং মাচা নিত্বং পি] শ্রুতং। 
বান্ধব; কুলমিচ্ছন্তি মিষ্ট।ই মযিতরে জন।১॥ 

“কন্তা চাছেন যে বর রূপবান্‌ হউক; মাতা চাছেন যে ঝর 
_ধলধান্‌ হউক) পিতা চাহেন যে বরবিদ্বান্‌ হউক; আত্মীয়গণ 
চাহেন যে বর কুমীন হউক। অন্ত অন্ত কোঁকের] বলে যে বক 
বিষ্টাঈদানে সক্ষম হউক।” ফলতঃ রূপ, ধন, বিদ্যা ও বংশ সাধা- 
রণত:. কয়্টই বিশেষ লক্ষা। তত্তিন্ন বরের বংশে কোনবূপ 
বঞ্চারী রোগ আছে কি না, তাহার স্বাস্থ কিরূপ এ সমন্তও 
. আনুস্ধেয়। পুরুষ দৃঙ্বন্ধে কতকগুলি কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ শাস্ছে 
উল্লিখিত আছে। গ্সামরা উহাদের, কয়েকটর মাত্র নি-দ্ক 
করিতেছি। | 

এ মাড় রং সন্থমিতি পরশ গনী রমেডৎ জং নযাপাং। 
;উরো ললাটং ছুগুংলাও, বিশীদেতৎ বি শুশন্ডং॥- 
| বৃহৎ সাহিতা। 










২২, বিবাহ ও ারীধর্। 1. 


অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে গভীর নাভি, গল্ভীর শ্বর ও ৰছুবল 
প্রপন্ত। বিস্তৃত ললাট, শিস্তৃত বক্ষ; ৪ বিস্তৃত বদন পুরুষের 
পক্ষে প্রশস্ত । 

২। বক্ষোহথ কক্ষানখ নালিকান্তং' কুকাটিক! চেতি যড়,ন্রহানি। 

হম্বানি চত্বযি চ.*তশ্রীধ। চ জজেব হিতপ্রদ।নি ॥ 

নেত্রাস্তপাদ করতাম ধরোষ্ঠ ছি হব) রন নগাশ্চ খল সপ্ত চা 1 

সুদ।নি পঞ্চ দশনাঙগুলিপর্বব কশা:। লাকং ত্বগ কররুহ! নচ ছুঃংখিতা॥ 

প্রগন্থব।ছঃ। পৃথুপীনসক্ষা, ক্ষপাকরাস্তত। নিতচাক দস্ত; । 

শাজেন্ত্রগামী কমলা মতা ক্ষ; স্ত্ীচিত্তহ।রী ম্মরতুল্য মুন্তিঃ ৫ 

অর্থাৎ “ন্ুলক্ষণ পুরুষের বক্ষঃ, পার্খদেশ, নথ, নাসিকা, মুখ 
ও ঘাড় উন্নত হওয়া তাল। তঁ'হার ক ও ভজ্ঘ' হুপ্ব হওয়া 
ভাল। তাহার চক্ষু, পাদতল, করতল, অধর, ওঠ, জিহ্ব! ও নখ 
র্ধবর্ণ হওয়া ভাল। তাহার দশন, অঙ্গুলি, অঙ্গুলির পর্ব বা 
যব; কেশ, ও ত্বক সুক্ষ বা পাত্লা হওয়া ভাল। খানার বান 
দীর্ঘ, বক্ষ: বিশাল ও মাংসল, বদন চন্দ্রতুল্য, দস্ম শ্বেতবর্ণ ও 
সুন্দর, গমন গজেন্দ্রগমনের ন্যায় ও চক্ষু পল্পপত্রের ন্যায়.) সেই: 
কন্দর্পের ক্কায় বূপবান্‌ মনুষ্য ্্রীচিত হরণে সক্ষম) ধাহার! 
বরের গুলক্ষপ দহ্বন্ধে আরও অধিক কথ! জানিতে ইচ্চ। কিবেন,. 
সাকার! বাঁচস্পত্য অভিধানের পুরুষ নাক শন্ষের: ব্যাখ্যা 
দেখিবেন। 

আমাদের সমাজে বর কন্তাকে ও ক! বরকে নাল 
রঃ না বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয। থাকেন। ক প্বীত 


'বরকনু! নির্ববাচন । ১২৩. 


€ অভিজ্ঞ পিতামাতার নির্বাচন অপরিণত য়ন অর্ধাচীন 
শরকন্তার নির্লাচন অপেক্ষা ভাল হইবে ইঠাই দম্তভব। তত্িন্ন 
বালযববাহ ৪ জ্াতিহ্চেদ প্রথা গ্রাবল থাকিলে বর কণগ্ঠার পক্ষে 
স্থতঃ নিশ্দাচন অভ্তবহয। বালিক। নির্বাচনের কি জানে? 
নর্ধচনে জাতির কণা সঃলে মান রাখিতে পারে না । অতএব 
ধাবা খালাবিব'ত ও জারিভেদর লুথ নোগ করিতে চান, 
সাহারা নিজে নিজে নিব্বাচন করার যেমুস বা সুবিধা তাগ 
করিবেন। “আগারও পাড়িব ও তলারও কুড়াব* এই ছুই 
সুবিধা যুগপৎ ঘট! অসম্ভাবিত। ইংরাজদের সমাজ হইতে ইছাও 
শিখ! যাইতেছে যে নিজে নিজে নির্বাচন করার বিশেষ লাভ ব। 
সুখ বা সুবিধাও নাই। অফ্রব ও কাল্পনিক সুখের আশায় যে 
ক্রুবও প্রকৃত কল্যাণের ও সুখের পথ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা 
করে, সে বুদ্ধিমান নছে। 


নবম অধ্যায়। 
বিবাহের প্রকার ভেদ। 


ছিনুান্তানুদারে বিবাহ অষ্টবিণ। যথা! ব্রাঙ্গ, দৈব, আর্য, 
প্রাঙ্গাপতা, আন্র, গন্ধর্ব, রাক্ষপ ও পৈশাচ। এই কয় প্রকাঈ 
(বিবাছের লক্ষণ প্রথমে প্রদশিত €ইতেছে। 
১ প্রাঙ্গী 
আঙ্ছাদয চা্চয়িত। 5 শভশীলবহ্ে হ্বয়ং। 
আছর দানং কন্যাযাং ব্রান্দো ধর্ম প্রকীর্তিত: | মনু ও। ২৭। র 
“ধর্মানথগত ব্রাহ্মবিাহে, .একটি বেদবৎ সঙ্চরিত্র বর দেখিয়া, . 
_ ভাহাকে স্বধং আহ্বান করিয়া, তাহাকে বিধিমত অর্চনা বাঁ, 
. অস্ধার্থনা করিয়া, এবং তাহাকে যথো"যুক্ত বন্ত্রাদি পরিধান 
করাইয়া, পরে তাঁহাকে কন্যাদান করিতে হয়” এইরূপ 
ৃ কন্তাদান সর্বোংকষ্ট। কেননা ইছাতে কন্যাপক্ষ বরপক্ষের 
নিকট কোনরূপ উপরের বা লাভের প্রত্যাশা পর্যন্ত করেন 
না। তন্তিন্) আহ্বান করিয়া দান করা সর্বোৎকৃষ্ট দানের মধ, 
্প্য। পরাশর বলিগাছেন 
.. ধভিগথ্য কৃতে দানং ত্রেতাধাহ্য় দী়তে। 
বাপরে যাচমানায় দেষয়া দীয়তে কলৌ। ্ 
. অর্থাৎ পঠতাযুগে দাত। গ্রহীতার নিকট গমন করিষ। দান 
রুয়িতম। তায় দাত! গ্রহীতাকে আহ্বান করিয। ধান 
করিতেন। বাপরে গ্রহীতা যারা করিলে দাতা তাহাকে দানি 
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করিতেন । কলিতে বিন! সেবার কেহ কাহাকেও কিছু দান 
করে না1।” সুতরাং বরকে আহ্বান করিয়! দান করিলে ত্রেতা 
যুগের ন্যায় কার্য কর! হয়, এবং উহাতে কন্যাদানের ফল 
অধিকতর রূপে প্রাপ্ত হওয়! যায়। 
আআ প্র 
যজ্ঞে তুবিভতে সম্যক খহ্িজে কর্ম কুব্তে । 
অলঙ্কৃত্য সৃতাঁদ।নং দৈনং ধর্মং প্রচক্ষ্যতে | মনু ৩) ২৮। 
অর্থাৎ “কন্যার পিত! কোনরূপ যঞ্জান্ুটান করিতছেন। 
এবং জী ঘজ্কে কোন এক ব্রাঙ্গণ খত্বিকের কার্ধা করিতেছেন । 
যজ্ঞ শেষ হইলে কন্যাকর্তা বদ খাত্বকৃকে দক্ষিণাস্বরূগ অলঙ্কৃতা 
কনা! দ্রান করেন বে উদ দৈব বিবাহ। এই বিধাহ ও 
বন্ধানুগত ৮, ধর্ধাতগত হইলেও এত বিনা আাঙ্গব্বাহ অপেঙ্গ। 
নিকৃষ্ট । কেননা ইহাতে কন্যাপক বরের নিকট হইতে উপকার 
প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বন্যাদান করি-তছ্ছেন। | 
| একং গ্রো।মথুনং দ্ধ বা ব্রার।দায় দন্ত: 
কন্া ঘদানং বিধিবদষে| ধন ন উচ্যভে ॥ মনু ৩২৯ 










রি অর্থাৎ "বরের নিকট হইতে ধর্মাধে একটি বা ছুইটি গোষিথুন 
টি গাভী ও একটি বৃঘ এতছুভয়ের সমষ্টিকে গেমিথুন বলে) 
ইয়া ঘর নি তাহাকে শান্্রানথগারে কন্যা! দান করা যায় তবে এই 
বাহে. আর্ধবিবাই বলে। আর্য বিবাহ৪ ধর্মবিবাছ, রা 

গ্রোমিখুন হয় ইহার অর্থ কুল্ুক ভট্ট এইক্প, 
পধনতিঃ ধর্ার্থ, যাগাদিনিধরে কন্যাটা বা দাঁড় 





১২৬.  বিবাছ ও নারীধর্ম। 
নতুষ্তববদ্ধা] অর্থাৎ "গোমিথুন লইয়! উহা দ্বার! য'গ বঞ্জ করিবে, 
অথবা উহা কন্যাকে দান করিবে । উহ! নিজের কোনবূণ 
ব্যবহারে আনিবে না। উহা কন্যাদাণনর মূলা বা বিনিময় স্বরূপ 
এরূপ মনে করিবে না।” সে যাঁচ! হউক, আর্ধাববাহে প্রতিগ্রহের 
সম্পর্ক আছে বলিয্। উহা পূর্বোক্ত ব্রাহ্ম ও দৈব.বিবাঁহ হইতে হীন 1. 

৪1 প্রাছাপত্য-_ 
মহে।ভৌ চরত।ং ধর্মমমিতি ব।চানুভাষা চ। 
কন্ঠ।প্রদ।নমভ্যর্চা প্রাজাপত্যো! বিধি: ম্মৃহঃ ॥ মনু ৩৩০। 
অর্থাৎ “বরকে রীতিমত মর্চন1 করিযী। ও “তোঁমর। উভয়ে 
মিলিত হইয়া ধন্মাচরণ কর” এই কথা বণিয়া যদি বরকে 
কন্যাদান করা যায় তবে এ বিবাহকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে।” 
এই বিবাহও ধর্মান্থগত বিবাহ। কেননা ইছাতে কন্যাপক্ষ 
বরেক নিকট হইতে কিছুমাত্র উপকার বা লাভের প্রত্যাশ! করেন ' 
না। তবে, ইছ। ব্রাক্গবিবাহ অপেক্ষা হীন। কেননা, ব্রাহ্ম 
বিবাহে বরকে আহ্বান করিয়া কন্যাদান করিতে হয়। কিন্তু, 
প্রাজাপতো বর আসিয়া! কন্যার জন্য প্রার্থী হইলে তবে তাহাকে: 
কন্যাদান করিতে হয়। যাচিতকে দান অপেক্ষাকৃত, নিকষ 
দানের মধ্যে গণা। 
চা) আনুর-_ 
জাতিতে ্রবিণং দত্ব। কন্ধ]়ৈ চৈ শক্িতঃ). 
(করান: বাচ্ছা জহর উ্াতে॥ হু ্‌ 
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হইলে যদি কন্যাকর্তা সন্থষ্টচিত্ত কনাদান করেন তবে উহ? 
আন্ুর বিবাহ।”” এই বিবাহ ধর্থানুগত বিবাহ নহে। ইহা 
কন্যাদান লঙ্ষে, কন্যাবিক্রয়। নুতরাং এ বিবাঁহছ অতি নিকৃষ্ট ও 
অতি দুধণীয়। মন্তু বলিয়াছেন__“পৈশাচশ্চান্থুর্চব ন কর্তব্য 
কদাচন” অর্থাৎ পৈশীচ ও আন্ুর বিবাহ কদাচ করিবে না । 

৬। গান্ধর্ব-_ ৃ 
. ইচ্ছয়ষ্চোন্ভস'যে।গ: কন্ঠায়!শ্চ ধরহাচ । 
গাবধর্বঃ সতুবিজ্ঞেরঃ ষৈথুগ্তঃ কামসম্ভব: ॥ মনু ৩৩২। 
অর্থাৎ প্যেখ|নে বরকন্য। উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হইয়! 
পরস্পর সন্মিঞ্ীত হয়, সেখানে ই বিবাহকে গান্ধ্ব বিবাহ বলে? 
হ্রীবিবাঁহ কাম হইতে উৎপন্ন হয় এবং উহা! রতিম্থথের পক্ষে 
প্রশস্ত ।%৮ এই বিবাহ কামপর বা কামমূলক। সুতরাং ইহাও 
ধর্মবিৰাহ বলিম্া গণ্য হয় না । 
প। রাঁঙ্গন-- 
হু, চ্ছত্বা, চভিন্বা চ ক্রোশস্তীং রুদতীং গৃহ!ৎ। 
প্রসহা কন্যাহরণং রাঁক্ষসে1 বিধিরুচ্যতে ॥ মনু ৩.৩৩। 
অর্থাৎ “কন্যাপক্ষকে বিনাশ করিয়া, তাহাদের অঙ্গচ্ছেদ 
করিয়া, তাহাদের গৃহদর্গাদি ভগ্ন করিয়া বলপূর্ববক যদি কন্যা 
হরণ করা যায় এবং কন্যা যদি বিলাপ করিতে করিতে ও 
আর্তনাদ করিতে করিতে হরণকর্তার গৃহে গমন করে, তবে উহা! 
ৰা 1৮. এই বিধাহ বলমূলক। স্মৃতরাং ইহাও 
মধ্যে গণ্য হয় না। 







১২৮ বিবাহ- ও নারীধর্শ্ । 


৮। পৈশ।চ_ 
সুপ্তাং মতাং প্রমত্তাং বা রহো! যতরোপগচ্ছতি ] 
দ গাপিষ্ঠো বিবাহ।ন।ং দৈশ।চশ্চইমোইধমঃ | মনু ৩। ৩৪0" 
অর্থাৎ যদি নিদ্রিতাবস্থায়, মদ্যপান জনিত অপ্ররৃতিষ্থতার 
সময়, অথব! বোগাদিজনিত চেতনারাহিত্যাবস্থায়। কেহ গোপনে, 
কনাতে উপগত. হয়, তবে এরূপ পাপিষ্ঠ বিবাহকে পৈখাচ 
বিবাহ বলে এবং উহা! সর্বাপেক্ষা অধম। 
পূর্বোক্ত আট গ্রকার বিবাহের মধো ব্রহ্ম, আর্, দৈব, ও 
প্রাজাপতা বিবাহই প্রশস্ত এবং এই চারটি বিবাহ ধন্মমুগক, 
নস্কার বলিয়া গণ্য হইণার ঘোগা। আগর বিবাই অর্থমূলক । 
ইছ? সংস্কার বণিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। গান্ধরর 

[ববাহ ক্কাম্মুণক, বাসস বদমুলক 9 পৈশাচ ছলমূগক | 
দুতকাং ইহাদের কৌনটিই সংঙ্গার নহে । বেদব্াাস চস ও 
শকুগল।র গান্ধর্ং নিখাহকে অনগ্রকং আমন্্ুকৎ? বলিয়া বর্ণনঃ 
'কিয়াছেন। যদি গাক্গব্ব বিশাহই মংস্কার না হয়, তাহা হলে 
বক্ষ ৪ পৈশাঁচ বিবাহ যে সংস্ব।রবর্জজত ইহ বলাই বাসুল 1 
আঙুর বিবাহ সম্ন্ধে মতভেদ আছে। কিন্ত অধকাংশের 

হি ভগায়ানুসারে ইহাও সংস্কারবিহীন বিবাছ। 

. নিষ্নে এই কয় গ্রকার বিবাহের গুণাগুণ প্রদর্শিত, হই 
মগ বলেন যে ব্রাঙ্মীপুত্র 'দিশপূর্বান্‌ পরান্‌ ৰং তান দ্যান 
বিংশতিত পূর্বতন দশপুরুষ ও পরতন পদক আপ, 
একুশপুরুষ উদ্ধার কৰেন। 'দৈবীপুত্ধ উর্দে, স 
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“সপ্ত মণ্ড পরাবরান্” এই চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করেন। প্রার্জাপত্য 
পুত্র উর্ধে ছন্র ও নিয় ছয় এই বারপুরুষ উদ্ধার, করেন। 
আধ্যাপুত্ উর্দে তিন ও নিয়ে তিন এই ছন় পুরুষ উদ্ধার করেন 1 
আম্গুর বিবাহে কন্যার পিতা নরকে গমন করেন। গান্ধর্ব, 
পৈশাচ ও াঞ্ষদ এই সব নিনদনীল্ন বিবাহের ফলও থে নিন্দনীয় 
তাহা বলাই বাছুন্য মাত্র। মনু বলিয়াছেন £__ 
্রাহ্ম্যাদিু বিব(ছেষু চতুষে বানুপুর্বশঃ । 
ব্রহ্ম স্চস্থিনঃ পুত্র জায়স্তে শিক্টনম্ম ছাঃ ॥ 
রূপনতগুণোপেত। ধনবস্তে। বশন্থিনঃ। 
পর্যা।প্তভেো(গ! ধর্সিষ্। জীবন্তি চ শতং সমা: ॥ মনু ৩৩৯। ৪91 
অর্থাৎ “ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ ও প্রাজাপতা এই চারি বিবাহে 
বেদজ্ঞ, তে জংপুঞ্ী, শিষ্টজনের 'অভিমত, রূপণান্‌, বলবান্‌, গুণবান্‌, 
ধনবান্‌, বশস্থী, বছভোগক্ষম, ধন্মপিরাণ ও শতাযু ( দীর্খজীবি ) 
পুত্র জন্মে।” কিন্ত 
ইতরেফু তু শিষ্টেযু নৃশংগ।ব বাদিন:। 
জ।য়স্তে দুর্বিবােষু ব্রন্দধর্মৃদিযঃ সুতা: ॥ 
অনি'নচৈঃ স্ত্রীবিবাঠৈরনিন্দ] ভনতি প্রঙ্গাঃ। 
বিন্িততনিন্দি হা নুখাং তক্রান্‌ নিদ্যান্‌ বিবরন: । 
মনু ৩১8) 8২1 . 
টন গার রাক্ষদ, আন্মুর ও পৈশাড: এই যে চাটা 
বা, ইহাতে নুখংস, মিথ্যাবাদী, বেদথেধী, ধর্্েবী গু 
ন অনিন্ধিত বিবাহে অনিদ্দিত পুত্র জন্মে এবং নিন্দিত 
বিবাহে নিননীদ, পুজ জন্সে। অতথব নিন্দিত বিবাহ (আনুর 
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গান্ধর্ব রাক্ষদ ও পৈশাচ) এই চারি প্রকার বিরাহ পরিষ্যগ 
করিবে।... পুরাণাদিতে পূর্বোক্ত আট প্রকার, বিবাহেরই দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পায় যায়। জরৎকাঁরুর বিবাহ খ্রাঙ্মবিবাহ। খাশূঙ্গের 
বিবাহ দৈববিবাহ। হরগৌরীর বিবাহ প্রাজাপতাবিবাহ। 
দুম্স্ত ও শবকুস্ততার বিবাহ গান্ধব্ববিনাহ। গাধি 'ভার্গবকে 
বণিয়াছিলেন *শুল্বং প্রদীয়তাং মহং ততো চেতম্তপ মে তাং” 
আমাকে শুন্ক প্রদান কর। তবে আমার কগ্থাকে বিবাহ 
করিবে । অতএব এই বিবাহ আম্মুর বিবাহ। বিচিত্রবীর্যোর 
সহিত অস্বা ও অন্ব(লিকার বিবাহ রাঁক্ষপ বিবাহ। কোন কোন 
স্থলে মিশ্র বিবাহও দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ সেখানে ছুই 
প্রকার বিবাহের একত্র সম্মিলন দেখা ঘায়। হঃগোৌরীর বিবা:হ 
প্রথম হর ও গৌরী উভয়ে উভয়ের প্রতি আদক্ত হুইয়াছিলেন। 
পরে-হুর গৌরীর পিতার নিকট গৌরীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; 
স্থতরাৎ হরগৌরীর বিবাহে গান্ধর্বধ ও প্রাজাগত্য এতছুভয়ের 
সংযেগ দেখিতে পাওয়া যায়। রুক্সশীহরণ ও সুস্তদ্রাা হরণে। 
গান্ধর্ব ও রাক্ষস এতদুয়ের মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। | 

অন্ত অন্থ দেশেও এই আট প্রকারের বিবাহের দৃষ্টান্ত বিরল 
ছে চীনবাসীদের মধ্যে, যিছদীদের মধো, ও রোমানকাথলিকদের 
অধ্যে পিতা কন্যাকে পাত্রস্থ করেন। গ্ৃতর]ং উহাদের .বিঝাহ, 
বরহ্মবিবাহ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ইংরাজদের মধ্যে গান 
বিবাহ প্রচলিত আছে। মুসলমানদের বিবাহ হয় গান, লয়, 
সরাঙ্গস, নয় জআন্মুর। ভারতবর্ষে অনার্ধ্য জাতিগণের মধ্যে ৬ 
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খগ্ঠ অন্য দেশে যে সমস্ত বিবাহ হয় তাহাদের অধিকাংশই গান্ধর্ক্ 
বাআম্ুর। ফলতঃ, সাধারণতঃ দৃষ্ট হইবে যে ধর্মপরায়ণ জাতির 
মধো বিবাহ হয় ত্রাক্গ, নয় দৈব, নয় আর্ধ, নয় প্রাজাপত্য; 
যুদ্ধপরায়ণ জাতির মধ্যে গান্ধর্ধ ও রাক্ষস বিবাহের বাহুল্য দৃষ্ট 
হয়। এবং ধনবান্‌ জাতির মধ্যে আন্মুর বিবাহের আধিক্য 
লক্ষিত হয়। আমাদের শান্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন ব্রাহ্মণের! 
ত্রান্গ, দৈব, আর্ধ ও গ্রাজাপত্য এই চারিপ্রকার বিবাহ করেন। 
ক্ষত্রিদ্ধেরা গান্ধবর্ব ও রাক্ষস বিবাহ করেন। বৈশ্য ও শুদ্র আন্ুর 
বিবাহ করেন। মহাভারতে লিখিত আছে 2 

"প্রশন্তান্‌ চতুরা পুক্যান্‌ ত্রাঙ্মণস্তাবধারয়। ফড়ান্ুপূর্বর্ান্‌ 
ক্ষাতরয়্ত বিদ্ধিধম্্াননিন্দিতে ॥ রাজ্ঞান্ত রাক্সোপুক্তো বিটুশৃ- 
দ্রত্বান্ুরঃ স্ৃতঃ। পৈশাচশ্চান্থুরশ্চৈব ন কর্তবে কদাঁচন ॥৮ 
অর্থাৎ তত্রাহ্মংণর পক্ষে প্রথম চারিটি বিবাহ প্রশন্ত। এ চারিটি 
এবং আন্থর ও গান্ধব; ক্ষঞ্জিয়ের পক্ষে গ্রশস্ত। ক্ষত্রিয় রাক্ষস 
বিবাহ করিতে পারেন। শৈশ্ত ও শুদ্রের আম্মুর বিবাহ। 
বিবাহ এইরূপে হইতে পারে । কিন্তু কোন বর্ণের পক্ষেই পৈশাচ 
ও আল্গুর বিবাহ বিহিত নগে। ূ 

আমাদের সমাজে এক্সণে যে বিবাহ প্রচলিত আছে তাহ! 
ব্রাঙ্গববাহ। সম্প্রদান ও সঙ্কল্পের সময় কন্যাবর্তা বারশ্থার বলেন 
শ-পঅস্থিন্‌ ব্রাক্মবিবাহে।”  বরও বারশ্বার স্বীকার করেন-- 
সঅশ্মিন ত্রাহ্মবিবাহে।” কন্তাকর্তা সম্বন্ধে যে একথা সত্য তাহাতে 
শন্দে্ই নাই। কেননা বন্যাকর্তা বরপক্ষের নিকট হইতে ফোন 
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উপকার বা লাভের প্রত্যাশা! করেন না। কিন্তু বরকর্তার পক্ষে 
এক্ষণকার বিবাহ আম্মুর বিবাহ বনিয়া গণ্য হইবার যোগা।, 
বরকর্তা যে প্রণাপীতে বন্তাকর্ার নিকট হইতে টাঁক লন তাহা! 
লোকতঃ ও ধর্মৃতঃ অতি নিন্দনীয় ও দুষণীয়। কন্ঠাকর্তা বরকে 
কন্যাদান করেন) এ কন্যার বিনিময়ে তিনি বরং অর্থ 

চাছিলেও চাহিতে পারেন । কিন্তু বরকর্তা ত কন্যাকর্তাকে 
কিছুই দেননা। তিনি কনা! পান। তবে আবার তিনি কেন, 
অর্থ চাহেন। ধীহার! দরিদ্র তীহার। ন] হয় ভিক্ষার্থরূপ কনা পক্ষ 
হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ ভিক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু বাহার! 
ধনবান্‌ ও সন্ত্রান্ত তাহারা কি বলিয়! এই নীচ প্রবৃণ্তি প্রকাশ 
করেন বুঝা বায় না। হিন্দুর বিবাহ ধর্দামলক। এই বিবাহ 
অর্থের কথা কেন? কনার যাহা ইচ্ছা ভ্ত্রীধন ও বরকে যাহা 
ইচ্ছা যৌতুক দিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে ফর্দ কেন? হায় 
কি অধপতন। আমরা কি বাস্তবিকই সেই অসিত দ্রেবলের 
বংশধর ? তাহার] ধন্ধের জন] সকল বিসর্জন দিতেন! আমর! - 
তাঁহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সামানা অর্থের লোভে দশ্মের 
অবমাননা করিতেছি । অধঙ্পাঞঙ্ডিত ধনে কেহ কখনও বড়মান্গুষ 
হইতে পারেনা । তার এক ভনের সর্কনাশ করিয়া! যে ধন 
উপার্জিত হয় সে ধনে কাহারও এর্ধ্য হয় না। কিন্তু প্ররূপ 
নীচ ও কলুষিত বাবারে অনেক অপকার হয়, য'-_ 


১। বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে “হুিং যশ, গুহ, 
রীতা ্থার্নপাং সা। ন্তা্তেতে ত তদাও্রীতৌ তাসাং শাপাদ- 
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দংশয়” অর্থাৎ “স্ত্রী সন্ত থাকিলে মনুষ্য দীর্ঘ আঘু, ধন, যশঃ ও 
পুত্র লাভ করে। কিন্তৃস্ত্রীগণ অসন্তষ্ট থাকিলে তাহাদের শাপে 
'এভৎ মমস্তই বিন হয়।”. বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে স্ত্রীর 
প্রীতির বা সন্তোষের সম্ভাবনা কোথায়? এ যে নববধূটি গৃহে 
লইয়া আদিয়াছেন, ও উহার পিত্রালয়ে কি দেখিয়া আসিয়াছে ? 
ও দেখিক্কাছে পিতার মলিন ব্দন, দীর্ঘনশ্ব'স, হাহুতাশ ) ও 
দেখিয়াছে মাতার নীরব রোদন। ও দেখিয়াছে যে উহারই জন্য 
পিতার বাস্তভিটা পর্যান্ত বিক্রীত হইয়াছে। যাহারা উহার 
পিতৃকুলের এন্সপ সর্বনাশ করিয়াছে তাহাদের প্রতি উহার প্রীতি 
কিরূপে হইবে? কিন্ত বে যেরূপ পাপাচারণ করে সে তাহার 
প্রতিফলও হাতে হাতে পায়। এ যেনববধূটি ভয়ে ও লঙ্জায় 
জড়সড় হইয়া ঘরের এক কোণে বনিয়া রহয়াছেন, উনিই 
কিছুকাল পরে ইহার প্রতিশোধ লইবেন। বর উহার পিতা- 
মাতাকে কাদাইয়াছেন। উন্নি বরের পিতামাতাকে চোখের 
জলে নাকের জলে করিবেন। উনি উহার স্বামীর ধনে পূর্ণ 
অধিকার স্থাপন করিয়। উহার শ্বশুর স্বশুড়ীকে পথের কাঙ্গালেরও 
অধম করিবেন। যে বিবাহের আদিতে পাপ ও অধন্দম থাকে 
তাহার পরিণামে এইরূপ অধন্ম ও অমঙ্গল হইবেই ইইবে। 

২। এই ধনমূলক আম্র বিবাহের ফলে বঙ্গে ধার্মিক 
সন্তান জন্মিতেছেনা। যেখানে পতিপত্রী উত্তয়ের মনে কেবল 
বর্মুভাব থাকে, সেখানেই পুক্রকন্তার মনে ধর্্মভাব সঞ্চারিত 
হইতে পারে।.. কিন্ত যেখানে বর অর্থগৃ্, ও শ্বশু্াপুড়ী 
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সর্বগ্রাসক, যেখানে কন্য। বাধিণী শ্বাশুড়ীর ঝরালক বলগ্রস্তা, 
যেখানে খর শ্বাশুড়ীর তর্জনগঞ্জীন আস্ফালন বাহ্বাস্ফোট প্রভূত 
হেতু কনা! ভীতা ত্রস্তা ও বিহ্বলা, দেখানে স্ুপুত্রের সম্ভাবন! 
কোথায়? স্ুপুত্র দ্বারা বংশরক্ষা, সমাজরক্ষা ও জগত্রক্ষা হয়। 
যে প্রথা এই ্ুপুরোতৎপাদনের ব্যাঘাত উৎপাদন করে সে প্রথা, 
প্রচলিত থাকাতে কাহারও মঙ্গল নাই! 

৩] এই খ্ষিময় প্রথার ফলে দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে কনা! 
আহ্লাদের কারণ না হইয়া ভগ্নের কারণ হইতেছে । কালে 
কনযাসন্তানকে পিতামাতা স্নেঠ করিতে পারিবেন না। কাপে 
পিতাম'তা কন্যাকে ঘ্বণা ও দ্বেষ করিবেন। কালে পিতামাত। 
কন্যাকে অযত্ব করিবেন। কাদে অন্য অন্য সমাজের ন্যায় 
তমাদের দয়াময় পিত' ও দয়াময়ী মাতাগণ কনার প্রাণবিনাশেও 
কুষ্ঠিত হইবেন না। কোন কোন স্থলে কন্যা পিতামাতার দারণ 
মনবেদনা সহ্য করিতে ন' পারিনা আত্মঘাতিনী পর্যান্ত হইবেন |. 
কোন শ্রীষ্টান্‌ পাদ্রী বলিয়াছেন _."][1]] ৭17) 011 111101 
১০ পাপকে মারিয়। ফেল, নতুবা পাপ তোমাকে মারয়া 
ফেলিবে। যে সমাঙ্ পাপবিন!ণে কৃতসঞ্কল্ল না হয় মে সমাজ 
শীঘ্রই উ পাপ দ্বারাই বিনাশি৩ হইবে। 

৪। শাস্কে কন্যাবিক্রয় ও পা্রবিক্রয় এতদুভয়ই নরক 
গ্রথনের কারণ বলিষকা নিরণীত হইয়াছে। মনু বলিগাছেন £_ 


“ন কন্যায়াঃ পিঠা বিশ্থান্‌ গৃহীয়।ৎ শুক্ষমপূপি | 
গৃহুন শুন্ং হি লোভে ভাকয়ৌহপতাবিক্রয়ী 1... ৫১, 


বিবাছের একার ভেদ। ১৩৫ 
অর্থাৎ “কনার শিতা বিদ্বান হইলে অল্লমাত্র শুককও গ্রহণ 
করিবেন না। যে লোভবশতঃ শু্ক গ্রহণ করে তাহাকে অপতা- 
বিক্রয়ী (অর্থ.ৎ পাঁঠীবেচ! ও পাঠাবেচা) বলে।” আপন্তস্ব বলেন £-_ 
“অলেনাপি হি শুক্কেন পিতা কন্]।ং দদ(তি যঃ। 
গৌরবে বনবধীণি পুবীষং মুক্রমঞ্সতে ॥" 
অর্থাৎ “্য্দি পিতা কন্যাদান করিয়া অল্পমাত্র শুক্কও গ্রহণ 
করেন, তবে তাহাকে রৌরব নামক নরকে পতিত হইতে হয় 
এবং তিনি তথায় বহুবর্ষ ধরিয়া মুত্র ও বিষ্ঠা ভক্ষণ করেন ৮» 
_উপলক্ষণা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে যদ বরের পিতা কন্ঠার পিতার 
নিকট হইতে বিবাহের সময় কোনরূপ শুন্ক গ্রহণ করেন তবে 
তাহার দণ' প্রব্ূপই হইয়া থাক । অত্রি বলিয়াছেন 2 
এক্রয়জ্ীতী চ যা কন্য। পত্তী না ন বিধীয়তে। 
তন্ত।ঃ জাতাঃ সত! স্তেষ।ং পিতৃপিগং ন বিদ্যতে ॥ 
অর্থাৎ “যে কন্যা মূলা দ্বারা ক্রীতা হয় সে পত্রী বপিয়াই গণা 
হইতে পারে না। তাহার গর্ভে যে সমস্ত সন্তান জন্মে তাহারা 
পিতার পিও দিতে পারে না।” উপলক্ষণ! দ্বারা বুঝিতে হইবে 
যে, যে বর ক্রয়ক্রীত তাহার ওুরসজাত সন্তানগণেরও পিতৃপিপু 
দিবার অধিকার থাকে না| মহাভারতে লিখিত আছে £-_ 


যে। মনুষ্যং স্বকং বিক্রীয় ধনমিচ্ছতি | 
কনয।ং ব1] জীনিতার্থায় যঃ শুক্ষেন গ্রচ্ছতি ॥ 
মপ্ত।বরে মহা ঘেরে নিরয়ে কাঁলস।হ্বয়ে |. 
স্বেদং মুত পুরীষঞ্চ তাশ্মন্‌ দুঢ়ঃ সমক্মতে ॥ 


৩১৩৬ বিবাহ ও নরীধর্মী। 


অর্থাৎ “যে মন্ুষয নিঙ্গ পুত্রযক বিক্রয় করিয়! ধন ইচ্ছা করে? 
এবং থে জীবন ধারণের জন্ শুক গ্রহণ করিয়া কন্যাবিক্রয় করে, 
তাহারা উভয়েই সপ্ততলনিয়বস্থ কালনুত্র নামক মহাঘোর নরকে 
পতিত হই॥া তথায় স্বেদ, মূ পুরীষ প্রভৃতি ভক্ষণ করে” 
অতএব দেখুন বরকিক্রয় ধ্রহ্‌ক ও পারত্রক দকল প্রকার 
অমঙ্গলের হেতু । ধাহারা হিন্দু তাভারা এ কার্ধো অনাস্থা 
প্রদর্শন করিলে তাহাদের ও মঙ্গল, সমাজেরও মঙ্গল। 


দশম অধ্যায়। 
বিবাহর মন্ত্র। 


দি 
কুশ্ডিকা ।* 

ক। .অগ্নিস্থাপন ভবদেব পণ্ডিত সর্বাগ্রে কুশ্ডিকার 
মন্ত্রাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । আমরাও সেই জন্য অগ্রে কুশপ্ডি- 
কার কথাই টি ঠাথমে, দীর্ধে চারি হাত ও গ্রস্থে চার 
হাত একটি বেবি নিক্যাথ কতে হইবে গনে উহা হইতে 
শকরা, অঙ্গকার, অঞু,। কেশ, হুঘ প্রভৃতি অস্থচিকর ডুব্াগুনি 


৯টি ক৫০৯- 3 ২০ নত ২১০৭৪ 
অপগারিত করতে হইবে। তংপবে কম্মক। কুশাননে উপবিঃ 





মুধা হইবে। উরেখাটি গথ ৭ দেখা; র। এ রেথাটি আন্ত 
করিবার সময় বগিতে হইবে রথের পুথীদবগাকা পীহা 
ব্দা।৮- অর্থাৎ এহ পীভবর্ণা ব্থোটি পুথবী দেশীর। পরে 


টা 


গ্রথম ঠেখার মূল হইতে উত্তপ্ত মার একটি রেখ টাঃ 
হইবে। &ই দ্বিচর বেগাট অ গু দেঝং 
অনু ও | এই রেখ রঃ টানিবার সময় বলিতে হইবে, 


নে 


এ রে দি 
1র এবং হস এস 


হবার কান ক্রম জানিবার জন্য এই পুস্তকের গর্ত. 
অংশে কুটনেট দেখুন । 





১৩৮ বিবাহ ও নরীধ্ম | 


“& রেখেয়ং অগ্ম দেবতাক1 লোহিত বর্ণ1।” অর্থাং_-এই লোহিত 
বণ রেখাটি অগ্নি দেবতার ।” পরে এই দ্বিতীন্ধ রেখ।র মূল হইতে 
সাত আঙ্গুল বাদ আর একট রেখা পূর্বাভিমুখে টানিতে হইবে। : 
এই তৃতীয় রেখাটি বার আঙ্গুল পরিমিত হইবে। এবং ইহা 

টানিবার সময় বলিতে হইবে--গু রেখেয়ং প্রজাপতি দেবতাকা 

রুষ্ণবর্ণ”--“এই ক্ুষ্ণবর্ণ রেখাটা প্রজাপতি দেবতার ।” পরে .. 
এই তৃতীয় রেখা হইতে সাত আবুল বাদ দিয়া সার একটি বার 
আঙ্গুল পরিমিত রেখা পূর্ববাভিমুখে টানতে হইবে। এই চতুর্থ 
রেখ। টানিবার সময় বলিতে হইবে “ও রেখেয়ং ইন্দ্রদেবতাক। 
নীলবর্ণ৮--:এই নীল বর্ণ রেখাটি ইন্দ্র দেবতার” পরে এই 
চতুর্থ রেখ! হইতে সাত আঙুল বাদ দিয়! আর একটি বার আঙ্গুল 
পরিমিত রেখা পূর্বাভিমুখে টানিতে হইবে। এষ্ট রেখাটি টানি- 
বাঁর সময় বলিতে হইবে-_০গু রেখেং মোমদেবতাকা৷ শুকুবর্ণা”_ 
. অর্থাৎ “এই শুক্লবর্ণ রেখাটি সোমদেবতাঁর ।” এই পাঁচটি রেখ! 
উানিবার সময় উহাদের প্রতোকের দেবভ্াগণকে ধ্যান করিতে 
হুইবে। রেখাগুলি ভালরূপে হৃদয়াঙ্গম করিবার জন্য নিম্ে 
উহাদের একটা চিত্র দেওয়া! গেল । 

এ পাঁচটি রেখা অঙ্কিত হইলে উহাদের প্রত্যেকটি হইস্ডে 

£কটু একটু ধুলি লইয়! বলিতে হইবে_-খুঁ নিরস্তঃ পরা বন্থুঃ 
 অর্থং_"এই রেথাগুলির মধ্যে যেখানে রাক্ষদাধিষ্ঠান যোগ 
অপরৃষ্ট ভূভাগ ছিল তাহ! অপনারিত হইল” । এই বলিয়া এ 
ধূলিকগাগুলি ঈশান কোণে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবে 


৫ম রেখা, দোম, শ্বেহবর্ণ | 





! 





র্থ রেখা, ইন্দ্র, নীলনর্ণ || _ পু 
২য় রেখ।, 
আগ, ওয় রেগ।, প্রজাপতি, কৃষণবর্ণ। 
| লৌহিভব্ণ রর 














১ম রেখা পৃ,  শীহব। ্‌ 





পরে একখানি জলন্ত কান্ট লইয়া বলিতে হইবে--«৪ ক্রশ্যাদং 
€ আমমাংসভোজিনং) অগ্ম গ্রহিণোমি (প্রস্থাপয়ামি) দূরৎ, 
যমরাঁজ্যং গচ্ছতু, রি প্রবাহ: (রি প্রং পাপং বহতি ইতি, পাপবাহী)।৮ 
অর্থীৎ_এই “যে আমমাংদ-ভোগ্গী অতএব অকল্যাণকর অনি, 
ইছাকে আমি দূর দেশে পাঠাইতেছি, ইহা৷ পাপসমস্ত বহন করিয়। 
লইয়। ষমরাজ্যে গমন করুক।” এই বক্য়া এ জল্ত কাষ্ঠখানি 
দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ছু'ড়িয়া ফেলিয়া দিবে। তৎপরে তর 
একখানি জলন্ত কাঠ্ঠ লইয়া তৃতীয় রেখার উপর রাখিয়! বন্ধাপগ্তলি 
হইয়া বলিবে-_“ও ইহৈবায়ং ইতরং € কলাণকরঃ, পবিভ্রঃ ) 
বাতবেদ। ( অগ্নিঃ), দেবেভ্যঃ (দেবানাং সমীপে ) হব্যং বহতু 
প্রজানন্‌ (স্বীরং অধিকারং কর্তব্যং গ্রকর্ষেণ জানন্‌ ),* অর্থাৎস্- 


১৪৪ বিবাহ ও নারীধন্্। 


“আমার গৃহে স্থাপিত এই পবিত্র ৪ কগ্যাণকর অন্ত অগ্লি, ইনি. 
দেবতাদিগের নিকট ছব্য বহন করুন। ইনি আপন কর্তব্য 
বিশেষরূপে অবধারণ করিয়া তাহা যথাযুক্তরূপে সম্পাদন করুন। 
যে'দেভাকে যেরূপ হব্য দেওয়। উচিত ইনি তৎসমস্ত জানিনা 
তাহাকে সেইরূপ হবা প্রদান করুন। পরে নিয়লিখিত অগ্নি 
সম্বন্থীয় স্তবগুল পাঠ করিতে হইবে; | 

'সব্বহঃ পাণিশাদানুঃ মব্বভোহক্সিশিরোমুখ?। 

নিশ্বরূপো মহান গং গ্রনী। ২ নন্বকঙ্মহ ॥ 





আকেশকিঃ পীনান্গজএরোহকণত। 

ছ9? ফাসি সিং সপ্রাচচিত এ স্িধ একটা 8)? 

তোমার করাদুল ও গাদান্বুপ স্গ- 
তোঙার উক্ষু, দম্তক ও মুখ সর্বাত্র্ 


স্তুতি ধান কও 


। তুম মহান্। তু 





হই কপ কাধা (ঘাগ্যজ্ঞানদ ) সম্পা- 

দিত করু। (তারা, ছু, শনি, বেশ, ও চক্ষু পিল বর্ণ। তোমার 
অঙ্গ ৪ভঠর (উদর )ছ্ুপ। ওখি রক্তবর্ণ। তুমি ছাগবাহন। 
তোমার করে অক্গমান।। তু মপ্তাচ্চি বা 1 সপ্তুশিখ। সম্পন্ন ॥ 
তুমি -মহাণক্তি সম্প্ন।” তৎপরে এ সথা্চির প্রত্যেক্যের নাম, 
কাঁঃয়া--" অগ্নে ত্বং কালী নামাসি--' অর্থাৎ হে আগ্নে তোমার. 
একটি নাম কালী এইবূপ বলিয়া আগ্রতে-দ্বৃতাক্ত সমিণ. (কাষ্ঠ) 
নিক্ষেপ করিবে। অগ্নির সাতটি শিখার নাম,_-কালী, করালী; 
মনোজবা, সুলোহিতা। সুতরবর্ণা, উত্রা ও প্রদীপ্তা ইহাদের 


বিবাহের মন্ত্র। ১৪১ 


প্রত্যেকের নাম করিয়া প্রতিবার এক একটি কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করিতে হইবে। 

থ। ব্রঙ্গস্থাপন । এইরশে অগ্রিস্থাপন হইলে, অন্ত একটা 
স্থান পবিত্রত করিয়া লইবে। অর্থাং_প্নরন্তঃ পরাবন্থুত। এই 
মন্ত্র বণিয়। সেই স্থানকে ব্রাহ্মণের উপবেশনের উপযুক্ত করি! 
লইবে। পরে একটি কুশময় ব্রাহ্মণ নির্মাণ করিয়া, অথবা একটি 
বেদবিত ব্রাহ্মণ আনাইয়া, অথবা কোন এক ব্রাহ্মণের ছত্র, উত্তরীল়্ 
ও কমগুলু লইয়া, উহাদের মধ্যে যেটিকে পাও, সেইটিকে স্থব্াহ্মণ 
মনে করিয়া! লইয়া, উহাকে পূর্বোক্ত আসনে উপবেশন করাইবে; 
পরে বলিবে-_-“গ আবপোঃ (বন্থু দক্ষেণারূপং ধনং যাবদীয্পতে 
তাবৎকাঁলং ) সদনে ( কুশান্ত বণস্থানে ) লীন ( তিষ্ট )৮ অর্থাৎ্-_ 
«এই কার্যোর দক্ষিণান্ত হওয়। পর্যান্ত এই কুশান্তুত স্থানে উপবেশন 
করুন।” পরে এর ব্রান্মণকে কুশ কুনুমাদি দ্বার] পূজা করিবে ।* 
পরে নিয্নলিখিতরূপে ভূমিজপ করিবে_-“ওঁ ইদং (জগৎ) 
বিষুঃ বিচক্রমে (আক্রান্তবান্‌) (যতঃ) ত্রেধা নিদধে পদং 
( পৃথিব্যাং আকাশে স্বর্গে চ পদত্রয়মর্পিতবান্‌) সমুঢ়ং (সম্যক 
নিবিষ্টং) অন্ত (অন্ত বিষ্ঞোঃ পদং) পাংশুলে (পাংশুযুক্তে 
পৃথিব্য!ং)। অর্থাৎ “বিষ পাদত্রর দ্বার! পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ 





* বন্দ ব্রাহ্মণটি কুপময় বা ছত্র, বা উ রী, বা কমণগ্ুলু ন। হই প্রকৃত 
পক্ষে একটি দীবপ্ত ব্রাহ্মণ হন, তাহ! হইলে এই মন্ত্রটি ( সীদামি_অর্থ/ৎ 
আমি উপবেশন কপিব) তিনি পাঠ করিবেন । নতুবা কর্পকর্তা ইহা লিদ্বেই 
শাঠ করিবেন। 


১৩ 


১৪২ বিবাহ ও নারীধর্ম্ঘ। 


এই ব্রিলোক আক্রমণ (অধিকার) কলিয়াছিলেন। পাংশুময় 
এই পৃথিবীতে তাহার এক্টটি পদ বিশেষরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। 
কাহার পদসম্পর্ক আছে বিয়া! এই ভূমি অন্ত পবিত্র হইয়াছে । 

ই ভূমি আমাদের কল দোষ মোচন কপিবে।” পরে ভূমি- 
জপের জন্য কর্মাকর্ত। আরও তিনটি মন্ত্র পাঠ কিবেন। যথা £-- 

১। “গু ইদং ভূমেঃ (ভূমেঃ সন্বন্ধি স্থণ্ডলং) (ভবন 
অধিষ্ঠিতং) (ততঃ) ভজামহে (গুীম) ইদং (ভূমিং) ভদ্রং 
(কল্যাণকরং) শ্রমঙ্গলং (প্রশস্ততরং )। (বে অগ্নে) পরা 
সপত্বান্‌ ( শত্রান্‌) (সম্যক্‌) ধাপয়শ্ব ( পীড়য়ন্ব) অস্ঠেযা* বিন্দতে 
ধনং।” অর্থাং_হে অগ্নে, এই পৃথিবীর অন্তর্গত এই যে 
আমাদের এই বেদী ইহা আপনি আশ্রয় করিয়াছেন। স্থৃতরাং 
ইহা আরও পবিত্র হইয়াছে। আমরা এই স্থপ্ডিলের কল্যাণকর 
ও প্রকৃষ্ট ভূমি গ্রহণ করিলাম। ভে ক্ষপ্নে আপনি আমাদের 
শত্রগণকে প্রপীড়িত করুন। যে আপনার অধিষ্ঠিত ভূমি গ্রথণ 
করে দে অন্যের ধন লাভ করে।* 

২। ৭ ইমং স্তোমং (স্তবং ) অর্থতে সি যোগায় ) 
জাতরেদসে রথমিব (সারথিঃ রথমিব ) সম্মহেমা (পুঞ্জোপকরণ 
যুক্তং কুর্মহে )। মণীষয়! (প্রজ্ঞন্না) ভদ্রা (কল্যাণী ) হিনঃ 
প্রমতিঃ (বুদ্ধিঃ ) অস্ত সংসদি ( জনসমাজে ) অগ্নে সধ্যে (মিত্রত্বে 
স্থিত) মারিষাম। ( মা হিংন্তামছে) বয়ং তব” অর্গাৎ_-দহে 
অগ্নে! সারথি যেমন যত্রপহকারে রথ সজ্জিত করে, আমরাও 
সেইরূপ আমাদের বুদ্ধি দ্বারা আপনার এই স্তবটিকে স্ুবিস্তত্ত 


বিবাহের মন্ত্র।, ১৪৩ 


করিয়া আপনর পূজার উপযুক্ত করিয়াছি। আপনি আমাদিগকে 
জুমতি দিন যে তদ্দারা আমর আপনার উপযুক্ত স্তব করিতে 
সঙ্গম হইতে পা'র। এইস্তব দ্বারা যদি আমরা আপনার সখ্য 
লাভ করি তবে আমাদের শক্রগণ আমাদের হিংসা বা অনিষ্ট 
করিতে পারিবে না। আমাদের যেন কেহ অনিষ্ট করিতে পারে না।” 

৩। গু ভরাম (আহরাম) ইধাং (যজ্ঞদারু) কৃণুবানা 
। সম্পাদয়ামঃ) হবীংষ তে বিতরন্তং ( উৎপাদয়স্তঃ) পর্কণা 
(পর্ব পব্বণি) বয়ং জীবাতবে (জীবনায়) প্রভরাং 
ং সুদীর্ঘকালং) সাধয়া! ( সফলানি কুরু) যিক্ঃ ( কর্ম্মাণি ) অগ্নে 
সঙ্গে (তব সখ্য স্থিত ) মারিষাম! বয়ং তব।” অর্থাৎ “হে 
অগ্রে! আমর। তোমার জন্য যঞ্তকা্ঠ আহরণ করিয়! থাকি। 
প্রতি পর্কে আমর! দীর্ঘজীবন প্রাপ্তির আশায় তোমার জন্য চর' 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকি। আমাদের কর্ম সফল করুন। 
আমাদের সঙ্গে আপনার সধ্য সংস্থাপিত হউক এবং আপন 
দেখুন যেন কোন দুরাআ্ম৷ আমাদের অনিষ্ট না করে”। 


৪। “ওঁ শকেম (শরুয়াম) ত্বা (ত্বদর্থং) সমিধং বারি 
( রক্ষিতুং ) সাধয়। ( সফলীকুরু ) যিষ়্ঃ ( কর্্মাণি) (অথবা! বুদ্ধিঃ 
দেধারাধনযোগ্যাঃ লম্প(দয়)। তে দেবা হবিঃ আনন্ত্যা ( অদস্তি) 
হুতং। ত্বং আদিত্যাং ( দেবান ) আবহ (আবাহয়)। তান্‌ 
(দেবান্) হি (বয়ং) উন্মসি (কাময়ামহে)। অগ্নে সখ্য 
যারিষাম! বয়স্তব।” অর্থাৎ হে অগ্নে আমাদের . বুদ্ধি দেবারাধন- 


১৪৪ বিবাহ ও নারীধর্মম। 


যোগ্য করুন। যেন আমরা আপনার জন্য যজ্ঞকাষ্ঠ, বারি 
প্রভৃতি রক্ষী করিতে সক্ষম হই। আপনাতে যে হবি ভুত হয়, 
তাহা দেবগণ ভক্ষণ করেন। অতএব আপনি দেবশাঁদিগের 
এস্থলে আহ্বান করুন। আমর] এ দেবগণের আগমন আকাজ্চ। 
করি। হেঅগ্নে! আপনি আমাদের সথা হইয়া থাকুন, এবং 
দেখুন যেন কোন দুরাতআ। আমাদের অনিষ্ট না করে।? পে 
নিক্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দ্েবতাগণকে আহুতি দিতে হয়? 
“ও ইন্দ্রায় স্বাহা, ও অগ্রয়ে স্থাহা, উ যমায় ম্বাহা, ও নৈধতার 
স্বাহা, গু বরুণায় ম্বাহা, ও বায়বে স্বাহা, ও কুবেরায় স্বাহা, ও 
ঈশানায় স্বাহা, শু অনস্তায় শ্বাহা, গু ব্রহ্মণে স্বাহা।' এই বলিয়! 
দণদিকে পূর্বোক্ত দশদিকৃপতিদের উদ্দেশে দশটি আহুতি দিবে । 
শৎপরে খা্রর পলাশ বা উড়ম্বর (ডুমুর ) গাছের কুড়ি থানি 
কাঠি দ্বতে ডুবাইয়া অগ্রিতে ফেলিয়া দিবে। পরে 
দুইটি কুশ লইয়া অন্ত একটি কুশ্‌ দ্বারা তাহাদিগকে বাঁধিবে 
এবং বলিবে “পবিত্রে স্ত। বৈষ্ণব্যো” অর্থাৎ “হে কুশদ্বম 
তোমরা যজ্ঞের উপযুক্ত হ91” পরে বলিবে "'বষুত মনসা 
পৃতেম্থঃ'-প্বিষু। তোমাদিগকে মনে মনে বা অনুমোদন গ্রহণ 
করুন এবং উহা দ্বারা তোমরা পবিত্র হও।” পরে কুশ 
ছইটি দ্বৃতে ডুবাইয়। বলিতে হয় “গু দেবস্তা সবিতা! উৎপুনাতু 
পেৰিত্রীকরোহু)। অঙচ্ছিদ্রেণ (একত্র সম্বদ্ধেন) পবিভ্রেপ। 
বলোঃ (তেজাধারস্ত ) হুর্ধ্যস্ত রশ্মিভিঃ শ্বাহা” অর্থাৎ-থে 
বত! তোমাকে সবিতৃদেব এই একত্র সম্বন্ধ পবিত্র দ্বারা 
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পবিত্রীকৃত করুন। অর্থাৎ তোমাতে যে অগ্ঞাত ( কেশকীটাঁদি ) 
দোষ আছে ভাহ| দূর করুন। তেজাধার সুর্য ক্লাহার কিরণ 
দ্বার তোমাকে (ঘ্বতকে ) পবিত্র করুন।”, এই বলিয়া কুশদ়্ 
অগ্নিতে প্রক্ষেপ হরিবে। ঘ্বত সংশোধনের পরে ঘৃতকাষ্ঠ প্রভৃতি ও 
রইকপে সংশোধিত করিয়া লইবে | পরে নিম্লিখিত মন্ত্র পাঠ 
করিয়া উদকাঞ্জলি করিবে_-গু অদিতে অনুমন্তত্ব। শু অনুমতে 
দেবমাতা) বা! পৌর্ণঘাপী বিশেষ। ) অন্ুমন্তস্ব ( অন্ুজানীহি )। 
& সরস্বতি (বাচাং অধিষ্টাত্রী নদী বা) অন্ুমন্তন্ব |” অর্থাং__ 
“হে অদিতি ( দেবমাতা ), হে অন্থমতি (দেবণাতা বা পূর্ণিমা 
বিশেষ ), ভে পরস্বতি ( বাগদেবী অথবা সরম্থ তীনদী )_-আপনার! 
আমাকে এই কার্যা সম্পাণন সম্বন্ধে অনুমতি করুন। আপনার! 
শন্রমতি করিলে আমার কাধ্য সফল হইবে” পরে এই মন্ত্র 
পাঠ করিতে হইবে “ও দেব সবিতঃ প্রস্থব যজ্ঞ ( প্রবর্তমানং 
কর্ম অনুজানীহি )) গ্রন্থব যক্তপতিং ভগায় ( কম্মফল ) জননায়)। 
দিব্যো পন্ধর্বঃ (কূর্যাঃ) কেতপুঃ ( চিন্ত-পবিত্রকারী ) কেতন্ন 
। অম্মাকং কেতং চিত্তং ) পুনাতু । বাঁচম্পতিঃ বাচং নং স্বদতু 
( সঙগদয়তু )।৮ অর্থাৎ হে হুর্ধা আমাদের এই যজ্ঞ সম্বন্ধ 
অনুমতি করুন। আমি যজ্জরপতি হই, কর্মফল প্রাণ্থির জন্ত 
আমকে এইরূপ অনুমতি করুন। হে কূর্ধ্য আপনি পৃথিশ 
ও অন্তরীক্ষের প্রধান অবলম্বন । আপনি আমাদের চিত্তপুদ্ধি 
করুন। বাচম্পতি, ( বৃহস্পতি ) আমাদিগকে মিষ্টবাক্য প্রদ.ন 
করুন” পরে নিষ্মলিখিত মন্্রটি পাঠ করিবে। “গু তপশ্চ 


১৪৬ বিবাহ ও নারীধর্মম । 


( উপবাসাদি) তেজশ্চ (প্রকাশাত্বকং) শ্রদ্ধাচ (চিত্তন্ত 
কালুষাঁপনয়নং ) হীশ্চ ( লজ্জা) সভ্যঞ্চ ( যথার্থবাদিত্বং ) অক্রোধণ্চ 
€ প্রতিকূলবিষয়েইপি মনসঃ প্রসাদঃ) ত্যাগশ্চ (ভন্তায়াগভধনন্ত 
বিধিনা বিসর্গঃ) ধৃতিশ্চ ( সৌমনস্তং ) ধশ্বশ্চ ( যজ্ঞকর্খু ) সন 
€ মাত্মপ্রকাশকোগুণঃ ) বাকৃচ €( বচনং মনশ্চ ) আত্মাচ (ক্ষেজ্ঞ:) 
রক্ষচ (পরং তত্বং ) তানি প্রপন্তে (শরণং গচ্ছামি )। তানি মা 
মবস্ত ( রক্ষত্ব)1% অর্থাৎ “তপন্তা, যাহাতে মনের বল শ্রকাণ 
হর এরূপ কার্ধা (9006 0£ 00180001) চিন্তের পাপাদিরাহিতা, 
লচ্জাশীলতা, সত্যব!দিত1, কেহ কোন গতিকুলকার্দা করিলে 
তাহার উপর প্রসন্ন থাকা, স্তাঁয়গত ধন উপার্জন করিয়া উই: 
বিধিমতে দান কর, ধৈর্য্য বা সৌমনস্তা (0096109110055 , 
ষাগধজ্ঞাদি, আত্ম প্রক!শক সাত্বিকগুণ, বাক্য, মন, আত্মা ও ব্রঙ্গ- 
আমি ইহাদের শরণ লইলাম। ইহারা আমাকে রক্ষা করুন। 
অর্থাৎ আমি এই সমস্ত সদ্গুণ লাভ ও অভা।স করির যেন 
আত্মাতে ও পরাৎপর ব্রন্মে মন নিযুক্ত করিয়া! রাখিতে পারি |” 
পরে নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া বিরূপাক্ষ জপ করিতে হয়। ও 
ভূভুবিঃশ্বরোম্‌। মহান্তং আয্মানং প্রপস্থে। বিরূপাক্ষঃ (নান!- 
রূপনেত্রঃ) অসি; দত্তাঞ্জিং (ব্যন্তদন্তঃ) তশ্ততে শযা! পর্ণে 
(পত্রে, কুশাস্তীর্ণে স্থপ্ডিলে )) গুহা (তে তব গৃং) অন্তরীক্ষে 
বিষিতং ( নিঙ্মিতং) হিরগ্ায়ং। তত (গৃহে) দেবানাং হৃদয়ানি; 
অরশ্মরে কুস্তে অস্তঃ সন্নিহিতানি তানি; বলভূৎচ (আত্ম 5ক্তান!ং 
ঝলকারকঃ) বলসাচ্চ ( বিপক্ষাণাং বলনাশকঃ) রঙ্গতঃ (পালকৌ) 


বিধাহের মন্ত্র * ১৪৭ 


অপ্রমণী (অপ্রমাদিনৌ ), অনিমিষং (অনিষীলিতাক্ষৌ 7 তৎসতাং 
যস্তে দ্বাদশ পুত্রান্তে সম্বংসরে সম্বংসরে কামপ্রেণ (অভিল'য 
পূর্বকেন ) যজ্ঞেন বাজরিত্বা (বজমানং ) পুনঃ বর্চরযযং ( ব্র্মভৃত। 
(জং) উপযাস্তি (গ্রবিশস্ত )। ত্বং দেবেষু ত্রাঙ্গণোইসি, অহ 
মনুয্যেন ত্রাক্মণঃ ) (ব্রাহ্মণ) তৈ আাঙ্গণং উপধাবতি (উপসেবতে) 
(অতঃ) (তাং) উপধাবামিঃ জপন্তং মী মা প্রতিজাপী 
 জপকন্মীনি মম প্রাতিকুল্যং মা রুথাঃ) 3 জৃহবস্তং মা ম 
প্রতিহধীঃ; কুর্বস্তং ম। মা প্রতিকধীঃ ত্বাং প্রপঞ্ছে ॥ স্ব প্রন্থত 
ইদ্‌ং কর্ম করিষ্যামি; শন্মে রাধাতাং (সংসধযতু)) তন্ম! 
সমুদ্ধাতাং (সনব্ধ্যতাং); তন্মা উপাগ্তহাং (ফণং দদাতু )+ 
সমুদ্র মী বিশব্যচা ব্রঙ্গা। অনুজানাতু , তুথো মা বিশেদেবা ব্রঙ্গণঃ 
পুত্রোহনুজানাতু; শ্বাত্রো মা প্রচ্চতাঃ চিত্রা বরুণে। হনুজানাতু ; 
ত্মৈ বিরূপাক্ষায় দণ্ত'ঞজরে সমুদ্রায়, বিশ্ববাচসে, তুথায়, বিশ্ববেদসে, 
পরাত্রায়, প্রচেতপে, সহস্তাক্ষায়, বরঙ্গণঃ পুত্রায় নমঃ ». অর্থাৎ 
“ছে অগ্নে। আপন মহৎ) আমি আপনার শরণ লইলাম; 
আপন্ন বহুনেত্র ও বাক্তদস্ত ; কুশান্তী্ণ স্থণুল ( বেদী) আপনার 
শয্যা) অন্তরীক্ষে আপনার নত স্বর্ণময় গৃহ নির্মিত হইয়া রহিয়াছে । 
সেই গৃহে দেব হাঁদের হৃদয় গাকে। ( অর্থ।ৎ দেবতারা মেই কগ! 
সর্বদাই মনে রাখেন এবং ভাবেন - কখন মগ্ন আমাদের জন্য 
হন্য আনয়ন করিবেন)। লৌহময় কগদে যেমন দ্রব্যাদি 
পণ্ভীরুত হইয়া থাকে, এ গৃছে দেবতাগণের আম্মা সেইরূপ 
পিত্তীরূত হইয়া! রহিয়াছে । তোমার বলভূৎ (ভক্তের ব্গকারক) 


১৪৮ বিবাহ ও নারাধন্ম। 


৪ বলসাৎ (শক্রর বলনাশক) ছুইটি অনুচর আছে; তাহার 
সর্বদা এ দেবতাগণের আত্মাগ্থলকে সাবধানে ও অমীলিতনোত্র 
রক্ষা করিতেছে । এ কথ। সত্য । যখন যজম'ন “কান অভিলাষ 
করিয়া কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন তখন মাপনার দ্বাদণটি পুত্র 
ভাহাদিগের যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া আপনার ব্রহ্গময় শরীরে 
পুনঃগ্রবিষ্ট হন । আপনি দেবতাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ; আমি মনুষ্যের 
মধ্যে ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্গণেরই সেবা! করেন। আমিও সেইজন্য 
আপনারই পেবা করিতেছি । আমার জপ বাছোমবা অন্ত অন্ত 
যন্জ্ীয় কার্যে কোনরূপ প্রতিকূলতা করিবেন না। আমি 
আপনর শরণ লইলাম। আপনার অনুমতি লইয়া! আমি এই কর্ম 
করিতেছি। আমার কর্ম সম্পন্ন হউক ; আমার কর্মের যথোচিত 
সমুন্নরতি হউক; আমার কর্ম ফলপ্রদ হউক । হে সমুদ্র, হে 
বিশ্ববাচা, হে শিশ্ববেদাী হে তুথাঃ ছে ব্রঙ্গাপুত্র, হে শ্বাত্র, হে 
প্রচেতা, হে মিত্রাবরুণ।* আমাকে এই কার্ধোে অনুমতি প্রদান 
করুন। হে অগ্নে! দমুদ্র, বিরূপাঞ্চ প্রভৃতি যে তুমি (অগ্নির 
পুত্রগণও অগ্মি) তোমাকে আমি নমস্কার করি।” 

বিবাহ, অন্নাশন, উপনয়ন, পাণিগ্রঠণ, লাজহোম, সপ্তপদী, 
উত্তর বিবাহ প্রভৃতি সকল বার্যেই পূর্বোক্ত রূপ কুশগ্ডিক। 
করিতে হয়। 

গ। শাট্যায়ন হোম। কুশপ্ডিকার পরে পাণিগ্রহণ, লাজ- 
হোম সপ্তপদী প্রভৃতি নিবাহের জঙ্গীভূত কার্যযগুলি সম্পাদন 

* এই গুটি অগ্নির পুত্রগণের মধ্যে কয়েকটির নাম। 


৪ 





বিবাহের চন্ত্র। ১মিনী 


করিয়া পরে ব্যগুসমস্ত হোম করিতে হয়।* অর্থাৎ প্রথমে 
ভু স্বাহা, বিয়া একবার আংনুতি দিয়া, পরে ভূনঃ স্বাহা বলিয়। 
আর একটি আহুতি দিয়া, পরে ভূভূঃ স্বঃ স্বাহা বলিয়া একটি 
আহুতি দিতে হয়। প্রথমে এক একটি ও পরে সকলগুলির 
আহুতি দিতে হয় বলিয়া উহাকে বাস্তসমস্ত ভোম বলে। এই 
হোমের পর শাট্যাফন হোম বলে। শাট্যাঃন হোমে সঙ্ল্প 
করিতে হয় যথা অগ্ঠেত্যাদি অমুক কন্মীণি যং কিঞিনৈ গুণ্যং 
জাতং তদ্দোৰ প্রশমনায় শাট্যায়নহোমমহত কুবর্বীর |” অর্থাৎ 
“অগ্ঠ যে কল্প কৰা হইল (বিবাহ, অথবা অন্াশন প্রভৃতি ) 
সেই কার্যে যদি কিছু বৈলক্ষণ্য বা ব্যতিক্রম হইয়া! থাকে তবে 
তদ্দোষ প্রশমনের জন্য আম প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই শাট্যায়ন হোম 
করিতেছি ।” পরে বলিতে হয় “ভগ্নে ত্ববিধুনামাসি” হে অগ্গে 
তোমার নান বিধু” এই বছিয়া বিধু বিধু ৫ইরূপে কয়েকবার 
নামোচ্চারণ করিয়া অগ্ন? স্তব করিতে হয়_ ষথা 

গুপি্গ জন্মঙ্র কেশাক্ষঃ পীনাজঠরব্রণঃ। 

ছ।গস্ঃ সক্ষ সুত্রাগনঃ নপ্তার্বিং শক্কিধারকঃ ॥ 

[ ব্যাখ্যা ও অনুসাদ। 
তৎপরে--“গঁ পাহি নোহগ্র এনপে স্বাহা” অথাৎ “হে অগ্নে! 


* বিবাহ বালীন ক।ধ্যগুপির ক্রম - 

১। জ্ঞাতি কর্ম। ২। সম্প্রদান। ৩। কুশগ্ডিকা। 91 পাণিগ্রহণ, 
নীঁজহৌম, সপ্তপদী, পুনরায় পাঁণিগ্রহণ ৫. শাট্যায়ন হোম ও হামদে? 
গান। ৬। উত্তর বিতাই। ৭। চতুর্থ হোম। 
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কর্মের অসম্পূর্ণ হাহেতু আমাদিগকে মুক্ত করুন।” এই বলিয় 
অগ্নির উদ্দেশে একটি যজ্ঞকাষ্ঠ আহৃতি দিতে হয়। পরে “ও 


পাহি নো বিশ্ব বেদসে স্ব'হা” অর্থাৎ “হে বিশ্ব দেবগণ আমাদিগকে 
পূর্বোক্ত ( মসম্পূর্ণতাজনিত ) পাপ হইতে রক্ষা করুন।” এই 


ঝলয়া বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে আর একটি আনুতি দিতে হয়। 
পরে “ও যজ্ঞং পাহি বিভাবসে!” অর্থাৎ “হে চন্দ্র ব1 সুগ্য! আমা- 
দিগের যজ্ঞকালীন পাপসমস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।” 
এই বলিয়া সুর্ণা বা চন্দ্রের উদ্দেশে আব একটি আনুতি দিতে হয়। 
পরে “৪ সব্যং (যজ্ঞং ) পাহি শতক্রতো শ্বাঠী” অর্থ) “হে ইন্ত 
আমাদিগকে 'যন্তকালীন পাপ মোচন করুন” এই বলিয়া ইন্দ্রের 
উদ্দেশে আর একটি আহুতি দিতে হয়। পরে বলিতে হয়--ও 
পাঠি নো অগ্নে একয়া, পাহি উত দ্বিতীয়য়া, পাহি গীভিতিস্থভিঃ 
উদ্জাং পতে, পাহি চতশ্যভির্বসেো স্বাহা” অর্থাৎ “হে অগ্নে, 
হে বলী-শ্রষ্ঠ, হে বমো, আমাদিগকে একবার, ছুইবার, তিনবা:, 
চারিবার আশীর্বাদ করিয়া! আমাদূর যজ্জঞকালীন পাপ মোচন 
করুন।” এই বনিয়' পুনর'য় অগ্নিতে আছুতি দিতে হয়। পরে 
বলিতে হয়--ও পুনরুর্জ1 (বলেন) নিবর্তম্ব; পুনরুগ্ন ইষাযুম? 
। এক পুরুষ ঘুসা ) পুনর্ণ; পাহি মংসসঃ ( পাপাৎ) স্বাহা” অর্থঃ২ 
“হু অগ্পে আপনি শামাদিগকে বলশালী করিবার জন্ত পুনরায় 
আগমন করুন। আমাদিগকে একশত বর্ধ পরামাধু দিবার জন্য 
পুনরায় আগমন করুন। পুনরায় আমাদের যক্ঞ কালীন পাঁপ 
মোচন করুন।” এই বলিয়া! পুনরায় অগ্পতে আহুত দিতে হয় 


বিবাহের মন্ত্র। ১৫১ 


পরে বলিতে হয় "সহ খজ। ( খজুত্বেন ) নিবর্তম্বাগনে ; পিন 
(প্রণীহি ) ধারয়া বিশ্তপন্তা (অগ্নি সম্বন্ধিন্টা) ; বিশ্বত্বং পরি 
( বিশ্বং পরিতাজা )” স্বাহা অর্থাৎ হে অগ্নে আপনি বিশ্বপরিতাগ 
করিয়া এখানে আন্ন। আপনাতে যে ঘ্বধার! দেওয় হইতেছে 
তন্বার আপনি আপনাকে পরিপুষ্ট করুন। এবং পুনরায় এখানে 
আগমন কয়! আমাদিগকে সরলা প্রদান করুন।” এই 
বলিয়া অগ্রিতে মার একটি আহুতি দিতে হয় তৎপরে বলিতে 
হয়_-"ও' আজ্ঞাতং বদনাজ্ঞাত ঘক্ঞগ্ত ক্রিয়তে মিথঃ। অগ্রে তদস্য 
কলয়ত্বংহিবেখ যথাষথং স্বাহ1।” অর্থাৎ হে অগ্নে! আপনার 
অনুমতি লইয়া বা আপনার অনন্ুমভিতে আমরা 'এই বঙ্গ সন্বন্ধী 
যে সমস্ত কার্য পরস্পরের উদ্দেশে (বিবাহস্থলে বর কন্তার 
উদ্দেশে ও কন্তা বরের উদ্দেশ) করিচাছি আপনি তৎ্সমন্তের 
ষথাষথ ফল আমাদিগকে প্রদন করুন। কাহার কি ফল তাহ! 
আপনি সমস্ত জানেন।” এই বলিয়া অগ্রিতে জার একটি 
আহুতি দিতে হয়। পরেও" গ্রজাপতে ন ত্বং এতাঁনি অন্ত; 
বিশ্বাজাতানি (চরাসর।ণি) পরিত। (পাঁলগ়িতা) বব! 
যকামান্তে জুহুমঃ তন্নোহস্ক । বয়ং স্তাম্‌ পতয়ো বরীণাং ধেনানাং) 
স্বাহা” অর্থাৎ "হে প্রঙ্জাপতে। আপন এই সমস্ত চরাচরের 
একমাত্র শ্রষ্টা ও একমাত্র পাতা । ষেকামনা 'করিয়া আমর! 
আপনাকে আহতি দিতেছি, আমাদের সেই কামনা আপনি পূর্ণ 
করুন। এবং আপনি আমাদিগকে বনুধনের অধিপতি করুন।” 
এই বলিয়! গ্রজাপতিকে একটি আহুতি দিতে হয়। পরে ভূঃ 
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স্বাহা ভূবঃ শ্বাহা স্বঃ স্বাহা ভূভূব: স্বঃ স্বাহা প্রভৃতি বলিয়া অগ্নি সুরা 
বায়ু প্রভৃতি দেবতাদিগকে আহুতি দিতে হয়। পরে নবগ্রহ 
হোম করিতে হয়। যগা 

১। সূর্ধয--৭ও আ কৃষ্ণেন (মলিনেন )রজপা ( রাগজনকেন 
বাত্রিকালেন) বর্তমানঃ ( অনুদিনং পরাবর্তমানঃ) নিবেশরন 
“ স্বেধু ব্যাপারেষু সমাবেশকন্‌ । অনুতান্‌ (দেবান্) মন্তাঞ্চ 
। মর্ভযান্‌, মনুষযান্)) চিরণায়েন ( হিরন্সয়েন) সণিতা ( ্যাঃ ) 
বথেন দেবঃ যাতি (আয়াতি ) ভুবনানি পশ্যন্‌ (পুণাপাপ কর্তুন্‌ 
সাক্ষিবন্িরীক্ষ্যমান: ) শ্বাহা” অর্থাৎ “ক্ুর্য্য পাগজননী, পুণা- 
বিঘাতিনী নিশার সহিত প্রতিদিন পরাবর্তন করিয়া থাঁকেন। 
অর্থাৎ দিনের পর রাত্রি গু ঝাত্রির পর দিন প্রতাহই হইয়া 
থাকে |) স্ুধ্য দেবতাঁদিগকে ও মনুষ্যদিগকে স্ব স্ব কাধ্যে 
নিয়োছিত করিয়! থাকেন।' ভিনি প্রত্যহ হিরণ রথে আরোহণ 
করিয়া আগমন করেন। তিনি সাঙ্গীস্বরূপ মনুষ্যকূত পাপ পুণ্য 
অবলোকন করিয়া থাকেন।” এই বলিয়া সূর্যকে একটি আহুতি 
দিতে হয়। 

২। চন্দ্র_-“ও" আপ্যাস্ব (প্রীণয়ন্ব )) সমেতু (সঙ্গচ্ছতাং 
তে (তৎপানিধ্যং যাতু) বিশ্বে (বিশ্বং) দোম, বুষ্ট্যং ( বৃষ্টিজলং ) 
ভব (ভব) বাজ্ন্ত (অনন্ত ) সঙ্গমে (সঙ্গমে) শ্বাহা-_মর্থা২ 
“হে চনত বৃষ্টির জল তোমার নিকট গমন করুক। তুমি উহ! 
দ্বারা বিশ্বের প্রীতি সম্পাদন কর। এবং উহা দ্বার অন্নেরও 
উৎপত্তি কর।” এই বলিয়। চন্ত্রকে একটি আহুতি দিতে হয়। 
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৩। মঙ্গল" অগ্থমুদ্ধী (অগ্েঃ গধান ভূতঃ অত্যন্ত 
তেজোরূপতয়! ) দিবঃ ককুৎ €(আকাশস্ত ভূষণং ) পতিঃ ( জলানা” 
পতিঃ)) পৃথিব্যাঃ অং (মঙ্গলঃ) অপাং (পতিঃ) রেতাংল 
(বীজানি )জিন্নতি (সফলাং করোতি )৮ অর্থাং_“হে মঙ্গল 
অংপনি অগ্নি অংপক্ষাও্ড অধিক তেজোময়; আপনি আকাশের 
অলঙ্কারস্বরূপ। আপনি জলাধিপতি। আপনিই পৃথিবীন্থ 
যাবতীয় বীজকে ফলশালী করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আপনার 
প্রভাবেই শশ্ত ও বৃক্ষলতাদির বীজ ফলপ্রসবে সমর্থ হয়।” এই 
বলিয়া মঙ্গলকে একটি আহুতি দিতে হয়। 

৪1 বুধ--ওঁ অগ্নে, বিবস্বৎ (ক্র্ধ্যায়)। উষসম্চিত্” 
(উষসিচত্তং রূপং) রাধঃ ( আরাধনীয়) অমর্তাঃ (দেবস্বরূপ 
আদাধুসে ( উপান্তবতে, চিত্রং রূপং উপান্তবতে ইতি অন্বয়ঃ ৷ 
জাতবেদা (হে অগ্নে) বহাঁ (ভক্ষণান্‌ প্রাপা) ত্বং অগ্যা ( জ্দ্য । 
দেবা (দেবান্‌) উষববধঃ ( উষসি বুধ্যতে জাগ্তি বঃ সঃ) স্বাহা 
অর্থাৎ “হে অগ্নে! তুমি আরাধা দেবতা। তুমি প্রাতঃকালেই 
নি'দ্রাথখিত হও, অত ঘব তুমি বুধস্বরূপ। ক্ুর্যায যখন প্রাতঃকালে 
বিচিত্ররূপ ধারণ করেন, তখন তুমি তাহার জন্ ভক্ষ্যা্দি বহন 
করিয়। লইয়া! যাঁও। এবং এ সমস্ত ভক্ষ্য পরে দেবতাগণের 
নিকট উপস্থিত হয়। তুমি অস্ত প্ররূপে দেবতাগণের নিকট 
তাহাদের ভক্ষয লইয়! যাও।' এই বলিয়। বুধকে একটি আন্ৃতি 
দিতে ভয়। 

৫। বৃহস্পতি_“ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়াঃ (পর্যটন) রথেন, 
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৫ 


রক্ষোহা (রাক্ষমহস্তা) অমিত্রা (শত্ুন্‌) অপবাধমানঃ ( পীড়মন্‌) 
প্রভভীং ( বিমর্দং কুর্ববত1ৎ ) সেনা ( সৈনানি ) প্রমূণো (প্রক্ষিপ ) 
ধা (যুদ্ধে)) জয়ন্‌ (সন) অম্মাকং এধি (ভব) অবিতা 
। অধিপালকে।) রথানাং স্বাহা? অর্থাৎ-গ্হে বৃহস্পতে ! তুমি 
রাক্ষসহস্থা। তুমি রথে আরোহণ করিয়া শক্রদিগকে প্রপীড়ত 
কর ও দৈত্যসেনাগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়া উহাদিগকে ইতস্ততঃ 
তাড়াইঘ়। দিয়া থাক (1১0 11)00) (0 £00)। তুমি জয়লাভ 
কর। এবং আমাদের রথীগণের ( সৈন্তমণ্লের ) অধনায়ক 
5৪1” এই বলিয়া বুহস্পতিকে একটি আহুতি দিতে হর। 

৬। শুক্র--:ও' শুক্রং, তে (তব অহঃ) অন্য ; যঙ্গং (যজতাং 
গুক্রং ইতি পদেন সহ অন্বয়ঃ ) তে ( তব অহঃ) অন্তৎ। বিধুরূপে 
( অনানারূপে)) অহনী (সম্বোধন পদ) দৌঃং ইব অসি। 
বিশ্বাহি মায় ( মায়াময়ং বিশ্বং) অবলি (পাঁলয়সি ), স্বধাবন্‌ (হে 
সুরা )) ভদ্র। (কল্যাণ কর1) তে পুষন্‌ (সপ্বোধন পদং) ইহ 
(যক্ঞে) বাতি (দানঃ) অন্ত। স্বাহা” অর্থাৎ__'হে স্বধ। 
তোমার পুজার দিন এক ) হে পুষা তোমার পূজার দিন অন্ত । 
অর্থাৎ যে দিন একের পুজা হয় সে দিন অন্তের পুজা হয় না। 
কিন্তু তোমর1 উভয়ে শুক্রের সহিত পুজিত হ অর্থাৎ একদিন 
শুক্র স্বধার সহিত ও একদিন পুষাঁর সহিত পুজিত হন। অতএব 
শুক্রদন্বন্ধে তোমরা অভিন্নপ্রকৃতি, হে স্বধাবন্‌ (নুর) তুমি 
আকাশের স্তার বিশ্বব্যাপক। তুমি এই মায়াময় বিশ্ব পালন 
করিয়া থাক; হে পুষা এই যড্তে তুমি আমাদিগকে কল্যুগকর 


বিবাহের মন্ত্র ১৫৫ 


বস্ত দান কর। অর্থাৎ (বিবাঁহস্থানে) যাহাতে আমার পত্রী 
উত্কৃষ্টা হয় তাহার বিধান কর।” [এই মন্ত্রে গুক্র, সুধা ও 
পুধা এই তিনেরই অর্চনা করা হইল ] এই বলিয়া শুরুতে একটি 
আহতি দিতে হয়। 

৭। শনি-"ও" শং নো দেবী (দেবাঃ স্তত্য!দিবিষয়াঃ ) 
অভীষ্টয়ে (উপচয়ার্থং); শং নো ভবন্ক পীতয়ে (পানার্থং ১, 
শংযেঃ (কল্যাণযোগায় ) অভিশ্রবন্ত ( ভবন্ ) নঃ স্বাহী 1, অর্থাৎ 
“এই জল ইহার দ্বার আমাদের দেবী পুজা স্থুসম্পাণদত হউক 
ইহা দ্বার আমাদিগের উন্নতি হউক; ইহা আমাদের পানাথে 
ব্যবহৃত হউক; এবং ইহা! আমাদের কল্যাণের কারণ হউক ।” 
এই বলিয়া শনিকে একটি আনুতি দিতে হয়। 

৮। রাহু--“ত' কয়া নঃ চিত্রে (চরন কর্মণি প্রয়োজক: 
ইন্্রঃ) আভূবৎ (ভূয়াং) উত্যা! (ততর্পণেন) সদাবুষঃ (দদ! 
বদ্ধিকারী ) সথা কয়! সচিষ্্া (অতিশয় কণ্মবন্তা কেন কন্দণা) 
আবৃতা| (ক্রিয়া বা) স্বাহা' অর্থাৎ “হে রাছেো।।  অগ্রিচয়ন কন্তো 
প্রবন্তক ইন্্র কোন্‌ তর্পন দ্বারা, কোন্‌ কর্দের পারিপারটা দ্বারা এবং 
কোন :কম্মদ্বারা আমাদের উন্নতিকারক ও সখা হইবেন ভাহা 
আমাদিগেকে বলিয়া দাও। অর্থাৎ কোন্‌ কার্ধয দ্াার৷ আমর! তাহ!র 
সাহাযা (986:07585০) লাভ করিতে পাব তাহা! আমাদিগকে 
বলিয়া দাও” এই বলিয়া রাুকে একটি আহুতি দিতে হুয়। 

৯। কেতু-“ও' কেতুং (জ্ঞানং) কৃণুন (প্রধচ্ছন্‌) 
অকফেতবে (অজ্ঞানেভ্যঃ ) পেশো (ব্ধপং ধনং ক). অধ্যা 


১৫৬ বিবাহ ও নারীধন্ম। 


( মন্ষ্যেভাঃ) অপেশমে (নির্ধনেভ্যঃ কুর্ধপেভ্যো বা) সমুষস্তির- 
জায়থাঃ (বদভিং গৃহস্থৈঃ সংজাতোভব )।, হে কেতো। 
গৃস্থগণ গৃহে বাস করিয়া খন তোমার ধ্বজরূপ এতিমুত্তি নির্মাণ 
করিঘা তোমাকে পুজা করে তথন তুমি তাহাদিগের মধ্ো, 
নিদ্ধনাকে ধন, কুরূপকে রূপ ও অজ্ঞানকে জ্ঞানদান করিয়া থাক ।” 
। এই বৈদিক নবগ্রহ স্তবের অনুসরণ করিয়া পৌরাণিক 
নবগ্রহস্তোত্র রচিত হইয়! থাকিবে। পৌরাণিক নঝগ্রহস্তোত্র 
নিয়ে দেওয়া গেল। ; 

*“১।  জবাকুসুমণস্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাছ্াভিং। ধ্বাস্তারিং 
সর্বপাপদ্বং প্রণতোহম্মি দিবাকরং ॥ ২। দিব্য“ঙ্তুষারাভং 
ক্গীরোদার্ণবসম্তবং। নমামি শখিনংভক্ত্য। শস্তোমু'কুটভূষণং ॥ 
৩। ধরণীগর্ভপস্ভৃতং বিহ্যৎপুঞ্জসম প্রভং! কুবারং শক্তিহস্তং 
চ লোহিতাঙ্গং নমামাহং ॥ ৪। প্রিয়ন্কুকলিকান্তামং রূপেণা প্রতিমং 
বুধং সৌমং সর্বগুণাপেতং নমাম শশিনং সুতং ॥ ৫। দেবতা- 
নামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্সিতং। বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং স্বাং 
নমামি বৃহস্পতিং॥ ৬। হিমকুন্দনণালাভং দৈত্যানাং পরমং 
গুরুং। শর্বশান্ প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং ॥ ৭। নীলাঞ্জন- 
চয়প্রখ্যং রবিনূন্ুং মহাগ্রহং। ছায়ায়াঃ গর্ভসন্তৃতং বন্দেতক্ত্যা 
শনৈশ্চরং ॥ ৮1 অদ্দকায়ং মহ্াঘোরং চন্দ্রাদত্যবিম্দকং। 
সিংহিকারাঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমামাহং ॥ ৯। পলালধুম- 
সঙ্কাশং তারাগ্রহ বিমর্দকং। রৌর্ং রূদ্রান্মজং ক্ুরং তং বেতুং 
প্রণমাম্যছং ॥” 


বিবাহের মন্ত্র। ১৫৭ 


পরে ৭ ইন্দ্রার স্বাহা, ও অগ্রয়ে স্বাহা, ও যমায় ম্বাহা, ও 
নৈথতাক়্ স্বাহা, ও বরুনায় স্বাহা, ও বারবে স্বাহা, ও" কুবেরা 
খাচ', ও ঈশানায় স্বাঠা, ও ত্রহ্গণে স্বাহা, ও" অনস্তায় স্বাহা।” 
এই বণিয়া ত্র দশদিক্পালকে এক একটা করিয়া আহুতি দিতে 
হয়। পরে «ও দেব সবিতঃ প্রসব, জজ্ঞং প্রন্থব, যজ্ঞপতিং 
প্রস্থুব, ভগার় দিব্যো গন্ধ ন্নঃ কেতপুদকতনঃ পুনাত। বাচস্পতি 
বাচণ দ্বদতু”।% এই বলিয়া অগ্রির চারিদিকে জল ছিটাইতে হয়। 
পরে “৪ অদিতে অগমংস্থাঃ, ও অন্দনতে অনমংস্থাংং ও সরস্থতি 
অন্বমংস্থা। 1” এই বলিম্না অগ্নিতে জলনিক্ষেপ করিতে হয়। 
পরে «ও অক্তাং (দ্বতাক্তাং ) রিহাণাঃ ( আপাদয়স্তঃ) ব্যন্ত্ 
। খাদয়ন্ত ) বয়ঃ ( পক্ষিণ2)৮ অর্থাৎ “পক্ষিগণ এই দ্বতাক্ত তৃণ 
(কুশ) আম্বাদন কণিয়া ( আনন্দ অন্গভব করিতে করিতে ) 
ভক্ষণ করুক” এই বলিয়া ্ তৃণগুপিকে জলে ডুবাইয়া৷ লইবে । 
এবং পরে ৭ হঃ পশুনামধিপতিও কদ্রঃ তশ্তিচয়ঃ  অন্তগীক্ষসঃ ) 
বুষা ( মেধাঃ)। পশৃনন্মাকং মা হিংদীং এতদস্ত হুতং তথ স্বাঁহী” 
অর্থাৎ প্রদ্র পশুর অধিপতি ও অস্তরীক্ষচর মেঘস্থরপ। হে 
রুদ্র আমাদের পশুর হিংলা করিবেন না। এই আপনার আহুতি 
রাথিলাম। ইহা গ্রহণ কক্ুন।” এই বলিম্বা অগ্রিতে ঁ 
কুশতৃণগুলি প্রক্ষেপ করিবে। পরে অগ্রিকে ফলপুষ্পাদি দ্বার? 
অঞ্জনা করিয়। নিয্নলেখিত মন্ত্র পাঠ করিয়! পূর্ণহোম করিবে । 
“ও" পুর্ণহোমং যশসে ছুহোছি যোহশ্যৈ জুঙোতি বরমন্যৈ নাতি 


ঙগ এই মন্ত্রের ২ ব্যাগ] ও অনুনাদ পূর্ব ষ্টবা। + পুবেক দেখ। 1 
১১ 


১৫৮ বিবাহ ও নারীধন্ধ। 


বরং বুণে। যশসা তামি লোকে স্বাহা” অর্থাৎ যশের নিকট 
আমি পৃর্ণহোম করিতেছি। যে যশের উদ্দেশে হোম করে, যশ 
তাহাকে বর প্রদান করেন; “ভে যশঃ! আমি তোমার নিকট 
বর প্রার্থনা করিতেছি। আঁম যেন সমাজে যশশ্বী হই” এই 
বলিয়া পূর্ণান্ুতি দিবে। পরে ক্রাঙ্গণকে দক্ষেণাদান করিয়। 
নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে “চতুববদন সমস্থ চতুব্বদ কুটুখিনে। 
দ্বজানুষ্টেয়সৎকন্দুসাক্ষিণে শ্রহ্মণে নমঃ ॥৮ 
অর্থাৎ “হে ত্রাঙ্গণ! ঠমি ব্রহ্মার বদন হইতে উতপন্ন 

হইয়াছিলে। তৃমিই বেদের প্রধান আআীয়। তুনি দ্বিজকৃত 
'দতৎকন্মসমূহের সাক্ষী। তোমাকে নমঞ্জার |” পরে নিম্নলিখিত 
মন্ত্র দুইটি পাঠ করিয়া! অগ্নিকে নমস্কার করিবে। 

“ও ত্বমগ্নে সব্বভূতানাং অন্তশ্চরসি পাবক:। 

হব্যং বগি দেবানাং ততঃ শাস্তং গ্রষচ্ছমে ॥ 

ও" পিঙ্গাঙ্গঃ লেহিতশ্রী ব প্রচ্যাপিংশ্চ হুতাশন। 
সাক্ষী তং পুণাপাপ।নাং ধনগ্জীয় নমোস্তাতে &” 


অর্থাৎ “হে অগ্নি ভুমি সব্ধপ্রাণীর মধ্ো সঞ্চারিত রহিয়াছ। 
তুমি দেবতাদের তব্য বহন করিয়া থাক। তুমি আমাকে শাস্তি 
প্রদান কর। হে পিঙ্গনেত্র *! রে রক্ুগ্রীব। হে মহাবিক্রম! 
হে হুতাশন, হে ধনগ্রয়__তুমি পাপপুণোর সাক্ষী, আমি তোমাকে 
প্রণাম করি।” এই বলিয়া অগ্নিকে প্রণাম করিবে। পরে 
“ক্ষন ক্ষমন্থ” অর্থাৎ হে "ত্রাঙ্গণ ক্ষমা! করুন” এই সহ 








* পিল পীতেরু আভাযুক্ত গ্বাট নীল। 


বিবাহের মন্ত্র 1 ১৫৯ 


ব্রাঙ্গণকে বিদায় দিবে এবং (কুশময় ব্রাহ্মণ হইলে) বরক্গগ্রস্থি 
খুলিয়া ফেলিবে। পরে “অগ্নে ত্বং সমুদ্র গচ্ছ” অর্থাৎ “হে 
আগগ্র তুমি সমুদ্রে গমন কর" এই বলিরা অগ্রিকে বিদীয় দিবে। 
পরে “পৃথিত্বং শীতলা ভব” "মর্থাৎ পুথিবী তুমি শীতল হও?” 
এ , বলিয়া কতকট। চুগ্ধ ঈশান কোণে ঢাপিয়া দিবে। পরে 
পুতক্ষেপ পাত্রের ভম্ম লইয়া “৭ কাণ্তপন্ত জ্যামুষং।1 অর্থাৎ 
কাগ্তপের বাল্য যৌবন ও বার্ধক্য যেবূপ অতিবাহিত হ্ইগ্লায়াছিল 
আমারও সেইরূপ হউক” এই বলিয়া নিজ ললাটে ই ভন্মের 
ফোটা পরিবে। পরে 2গ জামদগ্ে স্্বাধুষং (অর্থ আগেকার 
মত ). এই বলিয়া কর্ণে এই ভন্মের ফোটা পরিবে।” পরে “ও 
যলদেপানাংত্রযাযুবং এই বলিয়া বাহুমূলে এ ভশ্মের ফোঁটা পরিবে। 
পরে “ওঁ তন্েহস্তত্র্যাধুষং | এই বিয়া জদয়ে ধ ভন্মের ফৌঁট। 
বা তিলক পরিবে। পরে নিপ্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়! 
পান্তিপ করিবে। 

১। কয্ানশ্চিত্র মাভৃবদতি সদাবুষঃ মখ। করা সচিষ্টগনাবু তা। 

২। কঃ(রসঃ)ত্বা (ত্বাং) সভ্য ( সোমঘাগে ক্রিয়মালে ) 
মদানাং (স্থুরাণাং ) মংহিধোর ( অতিশয়েন মদজজনকং ) মৎসৎ 
( মন্তং করোতি ) অন্ধনঃ ( সোমস্ত ) দূঢ়াচিৎ € দৃঢ়চিন্তঃ ) আরুজে 
ভষ্জয়সি বন্থু ( ধনানি )৮ অর্থাৎ হে ইন্দ্র! সোমযাগের মময় কোন্‌ 
সৌমের রস সকল প্রকার ্ অপেক্ষা অধিকতর মাদকতার 

টু অথাৎ, কাণ্ঠন, জমবগ ও দেবভাগণের . যেরূপ ত্রারুষ, (বাল্য 
যৌন্ধন ও বার্ধক্য আমারও দেইন্গপ হউক! 
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উৎপত্তি করে? কোন্‌ সোমের রস তোমাকে মত্ত করে? কোন 
সোমের রস পান করিয়া তুমি দৃঢ়তা সহকারে ধনার্জনে যাত্রা কর 
এবং ধন লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন কর? ইহা আমাদিগকে বলিয়) 
দাও, আমরা সেই সোমরস তোমার জন্ঠ গ্রস্তহ করিব। | 

৩) €ওঁ অভীষুনঃ ( আহিমুখ্যেন তথা সুষ্ঠ, থা স্তাৎ) 
সথীনাং (অন্থাকং মিত্রাণাং ১ আধিতা । জালচিতা। জরিতৃণা" 
(স্তবকারিণাং) (অবিতাভব) শঙংভরা (স্বয়ং শতধাভূ। 
অসি উতরে (বহুপ্রকার রক্ষণায় )” অর্থাৎ “হে ইন্্র। নদয়ভাখে 
ও সম্যকৃরূপে আমাদের বন্ধুগণকে পালন করুন; আপনার 
ধাহারা স্তবক'রী তাহাদিগের বন্ধ প্রকার রক্ষার জগ্ত আপনি 
বুরূপ ধারণ করুন" । 

৪1 ৪" স্বস্তি ন ইন্্ে। বুদধশ্রবাঃ (বুদ্ধ বাক্য শ্রবণকারী ., 
স্বস্তি নঃ পুষা। বিশ্ববেদাঃ (বিশ্ব: ), স্বস্তি নঃ াক্ষ্যোহিষট 
ব্েমিঃ (অব্যাহত গতি), স্বপ্তি নে বুহস্পতিদ ধাতু-_ অর্থা 
“বুদ্রদিগের বাকা শ্রবণ ও পালন করেন এমন যে ইন তিনি 

[মাদের মগ্গল বিধান কঞ্চন। বিশ্বজ্ঞ পৃধা আমাদের মর্গল 
বিধান করুন। অব্যাহতগতি গরুড় আমাদের ম্জল বিধান, 
করুন। বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। 

এই করটি মন্ত্রগান করিতে হয়। গানে অশক্ত হইলে এই 
মন্তরগুলি তিনবার পাঠ করিবে । বিবাহ, অন্নাশন প্রভৃতি সকল 
স্বলেই প্রকৃত কন্মের পর শারট্যারন হোম করিতে হয়। 


০ সত 


২। বিবাহ। 

ক। জ্ঞাতিকম্ম_বিবাহদধিনে কন্তার সপিণ্ত অথবা সখী 
সই ) মুগ, বব, মাসকলাই, মসুর এ সমস্ত হুন্দরনূপে চূর্ণ করিয়া 
এ মিশ্রিত কারয়া কগ্ঠার গায়ে মাখাইবে। পরে এই মন্ত্র পাই 
কারাব। “9 কামদেব তে নাম মদৌ নামাপি, সমানয় অমু*, 
শুরা তেংভবত, পরমত্রজন্মাগ্রে, তপসে! নিশ্মিতোভ্দি ৮--অর্থাৎ 
5 কামদেব! আমি তোমার নাম জানি, তোমার নাম মদ অর্থাৎ 
উন্মাদক। তুমি বরকে এখানে আনয়ন কর। তোমার 
উৎপভির জগ্গ সুরা হইয়াছিল, ( সুর! কামোতপত্তির কারণ ); 
এই কণ্তাও তোমার উৎপত্ভির প্রধান হেতু , হে আগ্রে! অর্থাৎ 
'হেকাম! [অগ্নি ও কাম এতদ্রভয়ই সর্বকন্মের প্রবর্তক ও 
সকল কম্মের আরন্তে কাম থাকে, এবং অগ্নিও সঞ্চিত হয় 
এজন্য কাম ও অগ্নি এক । স্ত্রী ৪ পুরুষের মধো একত্ব সংস্থাপন 
করিবার জন্ত প্রজাপতি তোমাকে নিম্মীণ করিয়াছেন |” এই 
বলিয়া অগ্রতে একটি আহুতি দিবে। পরে এক কলসী জল 
লইয়া কন্াকে স্নান করাইবে। পরে এই মন্্রট পাঠ করিবে। 
"৪" ইমং ত উপস্থং মধূন। সংস্থজামি। প্রজাপতের্মথমেৎ 
দ্বিতীয়ং। হেন পুংসোভিবাদি ; সর্ধানবশান বশিগি বশিনী 
রাঙ্জী স্বাহী।” অর্ধাং_-“হে কন্তে। আমি তোমার আননেব্িয়ে 
মগ্ভ সংযোগ করিতেছি । ইহা প্রজাপতির খিতী়্ মুখ। (অর্থাৎ 
উহা হইতেই প্রজা সৃষ্টি হইয়া থাকে )। তুনি ইহা দ্বার] 
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স্বাধীনচিত্ত পুরুষকেও বশ্লীতূতত কর। তুমি ইহা দ্বারাই কাস্তিমতী 
ও সর্বাধীশ্বরী হইরা! থাক |” এই বলিয়া কন্যার মস্তকে ও অন্ত 
অন্ত অঙ্গে জল ঢালিয়া দিবে। পরে আবার এই মন্্রট পাঠ 
করিবে। “ও? ক্রব্যাদং অগ্রিং অকৃথন্‌ (কৃতবস্তঃ ) গৃহাণা: সত্রীণাং 
উপস্থৎ খষয়ঃ পুরাণাঃ (আগ্ভাঃ)। ত্বেন আজ্যং অকৃথম্‌। 
হৈশৃঙগং ত্বাস্টত্বায় তন্দধাতু ৮ অর্থাৎ “বশিষ্টাদি প্রাচীন গৃহস্থ 
খ্বষিগণ অপবিত্র অগ্রি লইয়। & অগ্রির দ্বারা স্ত্রীদিগের উপ 
রচনা করিয়াছিলেন। পরে এ, উপস্থ হইতে শুক্রের উৎপত্তি 
করিয়াছিলেন । কৃর্যা ও বুষভদেবতা (রুদ্র ) তোমাতে এ শুক্র 
সিক্ত করন। অর্থাৎ এ শুক্র যাহাতে তোমাতে গর্ভোৎপাদন 
করে, দেবতারা এরূপ বিধান করুন।” এই বলিয়া কন্তার শিরঃ 
প্রভৃতি সর্ব অঙ্গে পুনরায় প্রভূত জল ঢালিয়া দিবে (৯ 

থ। সম্প্রদান__কন্তাকর্তী আচমনাদি করিয়া উপস্থিত 
ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন_-“অস্মিন্‌ শুভ ব্রাহ্ম বিবাহ 
কর্মণি ও" পুণ্যাহৎ ভবস্তোহধিক্য়ন্তাঃ,-_ “অর্থাৎ অগ্য যে শুভ 
রহ্ধবিবাহ হইতেছে আপনারা বলুন যে আজিকার দিন এ কার্ধোর 
জন্য পুণ্য বা উৎক দিন হউক।” টা ভি বয় বিলে, 


ক রঘুন্দন জাতিকর্সের উর্েখ করেন নাই। এবং সমাজে জাতি- 
কর্ম অনুচিত হয় না। কিন্তু শান্ত্রে হা বিধি বলিয়। লিখিত আছে তাহার 
মহিত সাধারণের অবগতি থাক| ভাল; গৃহশ্থত্রেও জ্ঞাতিকর্ট্ের বিধি 
সবিস্তারে বর্ণিত আছে। (সম্ব্রত সামশ্রমীর “গোতিলগৃহ সুত্র নামক 
পুস্তকের ৯২ পৃঃ দেখ)। 
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্রাঙ্মণগণ তিনবার বলিবেন ও" পুণ্যাহং”,_-“ই|] আজিকার দিন 
পুণাদিন হউক ।” পরে কন্তাকর্তী তিনবার বলিবেন_-“ও 
খন্ধং ভবস্তোহধিক্রবন্ত/_-“আপনারা বলুন এই কাধ্য স্থখকর 
হউক।” ব্রাঙ্গণগণ তিনবার বলিবেন--'ও গ্দ্ধি” “সুখকর 
হউক” । পরে কন্াকর্তা তিনবার বলিবেন “গু স্বস্তি ভবস্তোহ- 
ধিক্রুবন্ত”__ অর্থাৎ “আপনারা বলুন যে এই কাধ্য কল্যাণকর ব। 
মঙ্গলকর হউক 1” ব্রাঙ্গণেরা তিনবার বলিবেন_-“প আন্তিও 
“মঙ্গলকর হউক” পরে সোমং রাঁজানং বরুণৎ অগ্রিমন্থারভামহে 
আদিতাং বিষু স্ধ্যং বরদ্ধাণঞ্চ বৃহস্পতিং” অর্থাৎ “রাজ। থে চন্দ্র, 
বরুণ, অগ্রি, আদিতা, খিঞু, কুরধ্য, ব্রহ্মা প্রভৃতির নাম উচ্চারণ করিয়া 
আমি এই কার্য আরস্ত করিতেছি । পরে বলিতে হইবে 
সুর্যাঃ সোমো বমঃ কালঃ সন্ধোভূতান্তহঃক্ষপা। পবনোদিকৃপতি- 
ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় করধবমিহসন্সিধিং ॥ 
অর্থাৎ “কুর্যা, চন্দ্র, বম, কাল, প্রাতঃ সন্ধ্যা, সায়ং সন্ধ্যা, 
ভূতগণ, দিবা, নিশি, পবন, দিকৃপালগণ, ভূমি, আকাশ, আকাশচর 
জন্ত.ও দেবগণ তোমরা ব্রহ্মার শাপন বা আদেশ অনুদীরে এখানে 
আসিয়া উপাস্থৃত হও 1" এই বলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়৷ কন্তাকত্া 
বরকে সম্বোধন কব্রিফ্জা বলিবেন--"ও সাধুভবান্‌ আস্তাং' অর্থাৎ 
“আপনি স্থুথে উপবেশন করিয়াছেন ত ?” বর বলিখ্েন 
“নাধ্বহমাসে”_হা। করিয়াছি ।” তাহার পর কন্াকত্তা 
বলিবেন--“ওু অচ্চয়িযামে। ভবস্তং--আমি আপনাকে অচ্চন! 
করি? বর বছ্বৰেন "ও অঙ্চয়”--ই। আর্না করুন|” 
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পরে কন্যাকর্তা জামাতাকে পাগ্, মর্থা, আচমনীয়, গন্ধ, মালা, 
অন্থুরীয়, যজ্ঞোপবীশ, চাদর ও কাপড় দিয়। অঙ্চনা করিবেন! 
তৎপরে কন্াাকর্ভা জামাতার দক্ষিণ জানু ধারণ করিয়া “ও 
তৎসদগ্, অমুকে মাসি, অমুক রাশিস্থে ভাঙ্করে, অমুকে পক্ষে, অনুক 
তিণৌ অমুক গোত্রস্, অমুক প্রবরস্, অমুক দেবশন্ণঃ প্রপৌত্রং । 
অমুক গোত্রস্ত, অমুক প্রবরস্ত, অমুক দেবশম্রণ: পৌত্রৎ। অমুক 
গোত্রস্ত, অমুক গ্রবরস্, অমুক দেবশম্দুণঃ পুত্রং। অমুক গোত্র, অমুক 
প্রবরং, শ্রীমমুক দেবশম্মীণং বরং। অমুক গোত্রস্ত অমুক 
প্রবরস্ত অমুক দেবশ্্ণঃ প্রুপৌত্রীং, অমুক গোত্রস্ত' অমুক প্রবরস্তঃ 
অমুক দেবশম্মণঃ পৌত্রীং, অমুক গোত্রস্ত, অমুক প্রাবরন্ত, অমুক 
দেবশন্মণঃ পুত্রীং; অমুক গোত্রাং, অমুক প্রবরাং, শ্রীঅমুক দেবীং 
শুভ ব্রাঙ্গবিবাহায় দাডু মেভিঃ পাগ্ঠাদিভি রভাচ্চ বরত্বেন ভবস্তমং 
বূণে”__অর্াংআজি অমুক মাসে, ক্র্্য অমুক রাশিতে থাকা 
কালে, অমুক পক্ষে, অমুক তিথিতে, অমুক গোত্রের? অমুক 
প্রবরের, অমুক দেবশন্মার প্রপৌত্র, অমুক দেবশম্মার পৌত্র, * 
'অমূক দেবণর্্মার পুত্র”, অমুক দেবশম্মা* বর থে আপনি, 
আপুনাকে__অমুক দেবশশ্মার প্রপৌত্রী,*অমুক দেবশ্ীর পৌন্রী* 
অমুক দেবশর্্মার পুত্র”, শ্রীমমুকী দেবী,_দান করিবার জনা 
আপনাকে পাগ্যাদি দ্বার অর্চনা করিয়া আপনাকে বররূপে বরণ 
করিলাম 1” বর বলিলেন_-“আমি বৃহ হইলাম” পরে 
সম্প্রদাতা বলিবেন-_“যথাবিহিতং বরকণ্ম কুরু” অর্থাৎ “বিধা- 


রি ইহাদের বেলাও গোত্র ও প্রবরের নামোল্লেখ করিতে হইবে । । 
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বিহিতরূপে বরকাধ্য করুন।” বর বণিবেন-_“যথাজ্ঞানং 
করবাণি”--বথাজ্ঞান করিতেছি।” শংপরে বরকে অন্তঃপুরে 
লইয়া গিয়া! স্ত্রীগণ মঙ্গলাচরণ করিবেন পরে .বরকনা। উভয়ে 
উভয়ের মুখচন্দ্র অবলোকন করিবেন । পরে জামাতা পুনরায় 
সম্প্রদানস্থলে আসিয়া পুর্বমুখে উপবিষ্ট হইবেন । পরে সন্প্রদাতা 
বলিবেন_“ই অভণাঃ, পুত বাসসা, ধেস্গরভবং যামে সান: 
পয়ন্বতী ছুহাং উত্তরা মুত্তরাং সমা£”+ অর্থাৎ “এই যে পূজনায়া, 
পুত্রান্ুগামিনী (বেৎস-বপলা) ধেন্ু, তিনি আমাদের গৃছে চিরকাল 
দুগ্ধ প্রদান করিয়া বহু বু বর্ষ ধরিরা আমাদের মনস্কামনা সমস্ত 
পুর্ণ করুন ৮ “গু ইদমহনিলাঁং পদ্যা" (পাদপদবা* ) বিরাজেং 
( বিরাজমানাং ) অন্নাগ্যায় অধিতিষ্ঠামি ।? অর্থাৎ_এই যে 
পাদপীঠযুপ্ণ আসন যাহা এখানে ধিরাজিত রহিয়াছে, আমি তাহা 
অধিকার কিয়! বদিলাম । আমার অনাদি বদ্ধিত হউক (অথবা 
এই আসনে উপবেশন করিয়া আঘি অন্নাদি সুখে ভক্ষণ করিব) |” 
এই বলিয়। বর আসনে উপবেশন করিবেন । পরে দন্প্রদাতা 
একটী কুশরচিত শধা; বা মাদুর লইয়া বরকে বলিবেন_- ও 
বিষ্টরো বিষ্টরো ঝিষ্টরঃ প্রতিগুহ তাং অর্থাৎ “এই শযা। আপনি 
গ্রহণ করুন|” বর বলিবেন_-পপ্রতিগৃামি” “গ্রহণ করিলাম 1” 
পরে বর বলিবেন-স্ যা! উ্ধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বহবীঃ শত বিচক্ষণ 
তা মহাং তন্সিননাসনে অচ্ছিতরাঃ শর্মঘ্ছত |” অর্থাৎ “হে ওষধিগণ ! 
মোম তোমাদের রাজা, তোমরা বহু ও শতমুখবিশিষ্ট ও অচ্ছিদ্র। 
তোমরা আমার মঙ্গল বিধান কর।” পরে একথানি পাদাসন 
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লইয়া সম্প্রদাত! পুনরায় এরূপ বলিবেন। বরও পুনরায় এরূপ 
বলিয়া পাদ1সন গ্রহণপূর্বক, বলিবেন__“ও" বা ওষধীঃ সোমরাজ্জী 
বেষ্টিতা পৃথিবী মন্তু তা মহ্মস্মিন পাদয়োরচ্ছিদ্রাঃ শরম যচ্ছত।” 
অর্থাৎ “হে ওষধধগণ, মোম তোমাদের রাজা; তোমরা পৃথিবীকে 
বেষ্টন করিয়া রহিয়াছ। এই অচ্ছিদ্র পাদাপন আমার মঙ্গল 
বিধান করুক ৮” তৎপরে সম্প্রদাতা জলপাত্র লইয়া বলিবেন__ 
“ও" পাগ্যাঃ পাগ্ঠ।ঃ পাস্তা প্রতিগৃহতাং।৮ অর্থাৎ “এই আপনার 
পাচ্চ। ইহা আপনি গ্রহণ করুন”। বর বলিলেন_-“€ 
পাগ্ঠান্‌ প্রতিগৃহামি”_“আমার পাগ্ভ আমি গ্রহণ করিলান। 
পরে বর জলপাত্র অবলোকন করতঃ বলিবেন_-“ও* যতোদেব; 
প্রতিষ্তানি আপঃ ততো! মা খন্ধিরাগচ্ছতু” অর্থাৎ “আমি এই 
দেবী আপ. (জল্ূপ দেবতা।) দর্শন করিলাম । অতএব জলের 
অধিষ্ঠাা ও উৎপাদগ়িতা হুষ্য আমাকে এশ্ব্য্য প্রদান করুন 
পরে প্র জলে বাম পদ প্রক্ষালন করিয়া বলিবেন-_-“ও" সবাং 
পার্দমবনেনিজেহন্মিন্‌ রাষ্ট্রে (বিষয়ে ) শ্রি্নং দধে”__অর্থাৎ এই 
বাম পদ প্রক্ষালন করিয়। এই বিবাহ কার্য্ের মঙ্গল বিধান 
করিলাম।” পরে ই জলে দৃক্ষিণপাদ প্রক্ষালন করিয়া বর 
বলিবেন_:”৪ দরক্ষিণং পাদমবনেনিজেইস্মিন্‌ রাষ্ট্রে শ্রিয় 
মাবেশয়ামি/_-অর্থাৎ “দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালন করিয়া আমি এই 
বিবাহকার্োর মঙ্গল বিধান করিলাম।” পরে যুগপৎ উভয় পাদ 
্রক্ষালন করিয়া বর বলিবেন।--“ও পূর্ব অন্তং অপরং অন্তং 
উতৌ পাদাবনেনিক্গে রাষ্ট্র খদ্ধো অভয়ন্ত . অবরুদ্ধ 
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€ পরিগ্রহায় )।--র্থাৎ “প্রথমে এক পা, পরে এক পা! ও পরে 
ছুই পা প্রক্ষালন করিয়া! আনম এবিষয়ের মঙ্গল বিধান করিলাম । 
এক্ষণে এই বিষয়ের সুসম্পাদন সম্বন্ধে সকল আশঙ্কা তিরোহিত 
হইল।” পরে মন্প্রদাতা পৃূর্োক্তরূপে ও অধ্থ্যং অর্থ্যং অর্ধাং 
প্রতিগৃহাতাৎ, বলিয়া জামাতাকে অর্থ্য প্রদান করিবেন। জামাত! 
“ও অধ্থ্যং প্রতিগৃন্আামি'' এই বলিয়া অর্ধ্য গ্রহণ করিয়া বলিবেন__ 
“ও অন্স্ত রাষ্টি: ( দীপ্তিঃ) অপি রাষ্ট্ন্তে ভূয়াস২”__অর্থাং 
“হে অর্থা তুমি অন্নের দীপ্রপ্বরূপ।” অর্থাৎ অন্ন বা তুল 
তোমার দীপ্তিবিধান করিতেছে । তোমার প্রসাদে আমিও যেন 
দীপ্তিমান ( তেজ:পুঞ্জদারা সুশোভিত ) হই ॥” পরে জন্প্রদাত 
এ্ররূপে আঁচমনীয় প্রদান করিলে জামাতা উহা এরূপে গ্রহ" 
করিয়া বলিবেন--“ও যশোহপি বশো। মঘ়ি ধেহি””__অর্থাৎ “হে 
আচমনীয়! তুমি যশ, আমাকে বশস্বী কর।” পরে অম্প্রদাত। 
একটা বাটিতে ত্বত দধি মধু রাখিয়া ও অন্য একটি বাটি দ্বার; 
উহা আচ্ছাদন করিয়া জামাতাকে বলিবেন_-”ও মধুপকো 

মধুপর্কো৷ মধুপর্কঃ প্রতিগৃহতাৎ" । “এই মধুপক আপনি গ্রহণ 
করুন।” জাগাতা উহা গ্রহণ করিয়া বলিবেন “ও বশসে! 
যশোহসি।” অর্থাৎ “হে-মধুপক তুমি যশের ন্যায় বা যশ অপেক্ষা. 
মধুর। তোমাকে আস্বাদন করিয়া! আমিও বশন্বী হইলাম 1”, 
পরে বর বলিবেন “ও যশসে। ভক্ষ্যোসি, মহসে। ভক্ষ্যোঃস, 
শীর্ভক্ষ্যোসি শ্রিযং ময়ি ধেহি।” অর্থাৎ “হে মধূপর্ক তুমি 
যশস্বীর যশ, অতএব যশের জন্য তুমি ভঙ্গণীয় ; তুমি তেজন্বীর 
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তেজ, অতএব তুমি তেজের জন্য ভক্ষণীয় ; তুমি শ্রীমান্তের শ্রী 
( সৌনার্য্য বা ধন )7 অতএব তুমি শ্রীর জনা ভক্ষণীয়; আমাকে 
যশ, তেজ ও ধন প্রদান কর।” ই বলিয়া জামাতা মধুপক 
ভক্ষণ করিবেন। পরে বর কনার দ'ক্ষণ ভস্ত নিজ দক্ষিণ 
হস্তের উপর রাখিবেন। পরে কে'ন সৌভাগাবতী ৪ 
পত্তিপুত্রবতী নারী নিয়োক্ত মধ্পাঠ করত কুশ ছারা বরকন্যার 
স্তদ্বয় বন্ধন করিবেন। ৭৪" বচ্ধাবিষুণ্চ কদ্শ্চ চন্ত্রাকী 
অশ্বিনাবুভৌ। তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং দধতঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ৮- 
'রক্গা, বিষু, শিব, চন্দ্র, স্্য, অশ্বিনীকুমারছয় সকলে চিরকাল এইট 
গ্রন্থি আশ্রয় করিয়া বাস, করুন--অর্থাত “এই দম্গপতীর মধ্যে 
এই বন্ধন যেন কখন ছিন্ন না হয়।”” 

পরে, সম্প্রদাতা বামহন্তে কন্যাকে স্পর্শ করিয়া ও দক্ষিণ 
হস্তে কুশ তিল তুলসী পুষ্পাদি লইয়া বলিবেন__"'এউন্ঠৈ সবস্্াৈ 
সালঙ্কারায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে প্রজাপতয়ে 
নমঃ | এভৎ সম্প্রদানায় বরায় নমঃ1৮--মর্থাৎ “এই সব 
_ জালঙ্কারা কন্যাকে নমস্কার । এই চন্দনসিক্ত পুষ্প বিবাহাধিপতি 
প্রজাপতি দেবতাকে সপ্রণাম অর্পিত হইল। ওই বরকে নমস্কার 
করা গেল 1” পরে সম্প্রদাতা বরের গোত্র, প্রবর, 'প্রপিতামহ, 
পিতামহ, পিতা, মাপ, তিথি, পক্ষ প্রড়তির তিনবার নামোল্লেথ 
বরিয়া ও কন্যার প্রপিতাম5, পিতামহ, পিতা, গোত্র, প্রবর 
প্রভৃতির তিনবার নামোল্লেখ করিয়া তিনবার বলিবেন-__এনাং 
কন্যাং সবস্ত্রাং সালঙ্কারাং গ্রজাপতিদেবতাকাং তুভ্যং অহ্‌ং দদে।'” 


বিবাহ । ১৬৯ 


অর্থ “এই সবন্ত্র। সালক্কারা প্রজাপঠির অধীনে বর্তমানা কন্যা 
আমি আপনাকে দান করিলাম।' এই বলিয়া বরের ছুইহক্ডে 
জলতিলকুশাদি দিবেন। পরে জামাতা বলিবেন__"ন্বস্তি-_ 
আপনার মঙ্গল হউক” পরে জামাতা নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ 
করিয়া কানদেবের স্তন করিবেন-_যথা--19 ক ইদ*? কলা 
অদা২ং 2 কামঃ কামায় অদাহ। কামো দাতা, কামে! পাতি 
গৃহীতা, কাম: সমুদ্রধাবিশহ: কানেন ত্বাং প্রতিগুহামি । কাম 
এতৎ তে-মর্থাংএই কন্যাকে কে কাহার নিকট দান 
করিয়াছে? উহাকে কাম কামের নিকট দান করিন্জাছেন। 
কাম ইহার দাতা, কাম ইহার পপ্রতিগৃহীতা। কাম ইহার জন্য 
সমুদ প্রবেশ করিয়াছেন । অর্থাৎ ইনি সমুদ্রতলে রত্বের নার 
লুক্কায়িত ছিলেন। কাম সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহাকে 
উদ্ধার করিয়াছেন । আমি সকামচিত্তে ইহাকে গ্রহণ করিলাম । 
হেকাম ! এই কন্যা তোমারই ।”' পরে সম্প্রদাত! দক্ষিণাশ্ব রূপ 
কিঞ্চিৎ স্বর্ণ বা তন্মলা দান করিবেন*। পরে এই সমরে 
সম্প্রদাতা যৌত্ুকম্ববূপ বরকে ভূমি, হিরণা, গো, অন্ন, জল, শা 
দিবেন। তংপরে কোন পতিপুত্রবতী নারী বরের বন ও কন্যার 
বস্ত্র এহছুভব়ে গাইট বাধিবেন। গাইট বাধিবার সময় এই সমস্ত 
মন্ত্র বলিতে হয়--"ও" যথেন্দ্ানী মহেন্রন্ত স্বাহাচৈব বিভাবসোঃ । 
রোহিশী চবগা সোমে দময়ন্তী বগা নলে। যথা বৈবস্বতি ভদ্র 


* সম্প্রদাতা বলিবেন-_- টি ন্রনটাদ শরতির্ঘ, হানা সুবর্ণ; 
ব! তন্সুল্যং বরায় তুত্য অহং সম্প্রদদে। 


১৭৩ বিবাহ ও নারীধন্ম | 


বণিষ্টে চাপ্যকদ্ধতী । যথা নারায়ণে লক্ষী তথা ত্বং ভব ভর্তীরি ॥ 
অর্থাৎ “ইন্দ্রের যেমন উন্ত্ীণী, ক্র্যোর যেমন স্বাহা, চন্দ্রের যেমন 
রোহিণী, বৈবস্বতের যেমন পৃভদ্রা, নলের ধেমন দ্রমরন্তী, নারায়ণে র 
যেমন লক্ষী, তুমি তোমার পতির সেরূপ 5৪1৮ পরে প্রথম 
গাইটু পড়িলে কেহ জিজ্ঞাদা করিবেন _ণকয়োগ্রান্থিঃ পততি” অর্থাৎ 
“কীহীর কাহার গাইট পড়িল ?” শ্রাক্মণ বলিবেন লকঙ্ীনারায়ণের 
লক্রীনারায়ণয়োঃ1৮ দ্বিতীয় গাইট গড়িলে পুনরপি কেহ 
(জ্ঞাসা করিবেন--“কাহার কাহার গাইট পড়িল? ব্রাহ্মণ ঝলিবেন 
_শ্বীতারামের।” তৃতীয় গাইটে প্রশ্ন হইবে-“কাহার কাহার 
গাইট পড়িল?” ত্রাহ্গণ বলিবেন “নলদময়ন্তীর ৷” চতুর্থ গাইটে 
এম হইবে_কাহার কাহার গাইট পড়িল?” ব্রাঙ্গণ উত্তর 
করবেন_পঅসুক বর ও অমুক কগার ।৮ পরে সম্প্রদাতী বর 
কনার হস্তের কুশবন্ধান উন্মোচন করিয়া তাহাদিগকে বস্ত্র ছার] 
হ্াচ্ছাদন করিয়া উভয়কে উন্তয়ের মুখাবলোকন করাইবেন। 
ত২পরে কন্তা বরের বামপাশ্ে উপবেশন করিবেন। পরে 
নাপিত আসিয়া গৌঃ গৌঃ (গাভী গাভী) এইরূপ ছুইবার বণিলে 
জামাত বলিবেন_“ও মুচ গাঁ বরণপাশাৎ দ্বিষস্তং মে 
অভিষেহি। তং জহি। অমুয্য ট উভয়োঃ। উত্হ্জ গাং। 
অন্ক তৃণানি। পিবতু উদ্কং। অর্থাৎ “এই গাভীকে বরুণ- 
পাশের ন্যায় কঠিন পাশ হইতে উন্মন্ত কর। করিয়া উহাকে 
ছাঁড়িক্া দাও এই গাভী উন্মুক্ত হইয়া গিয়া তৃণ ভক্ষণ করুক ও 

সি - | 


 +ইহার পুর্ব তিনি বরের দক্ষিণ পার্বেই ছিলগেন। 


বিবাহ। ১৭১ 


জলপান করুক।, হে গাভী! তুমি হার ( কন্যাপক্ষের) ও 


আমার শক্রগণের কথা আমাদিগকে বলিয়া দাও, এবং এ 
শত্রগণকে তুমি বধ কর।” পরে নাপিত গাভীকে মুক্ত করিয়া 
দিলে জামাতা বলিবেন £--"9' মাতা রুদ্রাণাং, দ্ুতিত] বঙুনাং, 
স্বনা আদিত্যানাং, অমৃতন্ত না়িঃ, প্রণবাচং ( প্রোক্তবানন্মি) 
চিকিতুষে (জ্ঞানসম্পন্নায় ) জনায়, মা গাং অনাগ!ঃ (এনপরাধাং ) 
অদিতিং ( অদীনাং.) বশিষ্ট।৮ অথাৎ “এই গাভী রুদ্রদিগের 
মাতা, বন্থদিগের ছুহিতা, আদিতাদিগের ভগিনী, দধিদুপ্ধের কারণ 
বা উৎস। আমি দেই জন্য অন্রস্থ জ্ঞানসম্পন্ন সকল ডুাদিগকে 
বলিতেছি এই অনপরাধা, বনু সম্পৎশা!লনী গাভীকে কেহ 
বিনাণ করিও না1* এই বলিয়া গাভীকে ছাড়িয়া! দিবে। 
পরে সম্প্রদাতা বলিবেন--গ অগ্চেত্যাদি কুতেহম্মিন্‌ দানকশ্মুণি 
ঘংকিঞ্ষিদৈপুণাং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিঝুম্মরণ মহং 
করিষ্যে”। অর্থাৎ এই কন্যাদানকন্মে যদি কিছু -বৈলক্গণ্য তইয়া 
থাকে, তবে তদ্দোষ দূরীকরণের হনা আমি শ্রীবিষুর স্মরণ 
করিতেছি ।” এই বণিয়। বিকু বিঞু নামোচ্চারণ করিবে । 

গ। পাণিগ্রহণ--মন্প্রধানকাধ্য শেষ হইলে বর ও কন্যাকে 
গ্ুহমধ্যে লইয়া যাইবে। পরে শুব্ব প্রদশিত প্রণালী অনুসারে 


8555 বন্গস্থাপন, প্রন্ুতি কুশগিকার 8085 গার 





্ ই হইতে অনুমান হয় থে মতি পূর্ব সকল উৎদর্গেই গাভী বধ করা 
বিধি ছিল। কিন্ত ইহ(ও. গ্রতীতি হয়, যে বৈদিক সময় হইতেই গেবধ এদেশে . 
নিষিদ্ধ ইয়া আসিতেছে । 


১৭২ বিবাহ ও নারীধর্্ম॥ 


করিবে। পরে জামাতা নিজে কাপড় চাদর পরিয়া নিম্নলিখিত 
মন্বদয় দ্বারা কন্যাকে ও অধোবাস ও উত্তরীয় পরিধান করাইবে। 
“৪ য। অকৃস্তন্‌ ( সুত্রাণি কন্তিতবত্যঃ ) অবয়ন্‌ বাঁ । তন্থসস্তানং 
কৃতবতাঃ । অতন্ধত (বিস্তারি তবতাঃ ) বাণ্চ দ্েবাঃ অন্তান্‌ অভিতঃ 
(উভয় পার্খে। অততন্ত (গ্রথিতবত্যঃ ) তা স্থা দেবো জরস| 
; জরাস্তং বাব) সংবায়স্থ । পাঁরপাপয়ন্ধ ; আনুষ্মতি 'হে আযুগ্মতি। 
ইদং (বস্ত্র ) ইদং পর্ধিৎস্ব (পরিধতু ) বাসঃ।” অর্থাৎ “হে 
কনো! যেসমস্ত দেবতা এই বন্ত্রের জনা স্তাকাটিয়াছিলেন, 
বাহারা ইহা তাতে ফেলিয়াছিলেন বা বুনিয়াছিলেন, বাছার! ইহ 
সমাপ্র করিয়াছিলেন “ধাগারা উহার উভয় পাংশ্ব দশা সংযোগ 
করিয়াছিলেন, তীহাতা তোমার বুদ্ধাবস্থা পর্যন্ত তোমাকে বস্ত্র 
পরিধান করাউন। হে আহুক্মতি ! তুমি এই অধোবাস পরিধান 
কর।” এই মন্ধ পাঠ করিয়া কন্যাকে আঅধোবাস পরিধান 
করাইবে। পরে জামাতা এই মন্থর পাঠ করিবেন_-"ও পরিষতু 
( পৰিধাপ্নত ) ধতু ( বস্বাবৃতাং কুরুত ) বাসনা এনাং শতামুঘাং 
রুণুদ ; (ছে কনাকে ) শতঞ্চ জীবঃ শরদঃ ( বর্ধাণি) সুবচ্চা্ 
( কাস্তিমতী ) বস্থনিচ আধো বিভজাসী ( বিভজাদি ) জীবন-_ 
অর্থাৎ “হে উপাধ্যায়গণ আপনারা এই কন্যাকে বন্ত্রাবৃত করুন । 
ইহাকে আপনারা শতাযুধী করুন! হে কন্যে তোমার শতবধ 
পরমানু হউক। তুমি লাবণ্যবতী হও । তুমি দীর্ঘগীখিন্ী হই 
বহুসম্পৎ বা শবধ্য ভোগ কর।” এই বলিয়া কন্যাকে উত্তরীক্ক 
বন্ধ পরিধান করাইবে।” পরে বর কন্তাকে অগ্রিদকাশে আনয়ন, 


বিবাহ। ১৭৩ 


করিয়া বলিবেন :__' গু সোমোইদদৎ গন্ধর্বায় (আদিত্যায়) 
গন্বর্বোহ্দদৎ অগ্নয়ে রবিঞ্চ (ধনঞ্চ) পুত্রাংস্চাদদৎ মহং 
অথোইমাং”__অর্থাৎ প্রথমে “এই কন্যা চন্ত্রের ছিল; চক্র 
ইহাকে হুধ্যকে দান করেন) স্্্য ইহাকে অগ্নিকে দান করেন। 
অগ্নি ইহাকে আমাকে দান করিয়াছেন। অগ্নির আশীর্ববাদে 
ইনি, নিষ্মণিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে আমাকে ধন ও পুত্র 
দারা সখী করিবেন।” তৎপরে কমা একটা বন্ত্রবেষ্টিত 
বেশাপাতের মাছুর পাদ দ্বারা বেদীর সম্মুখে আনয়ন করিবেন। 
“ই প্র মে পতি ধানঃ পশ্থাঃ (পন্থামং) কল্পতাং €(করোতু ) 
শিবা ( সুখাবহা ) অরিষ্ঠ। ( অহিংপিতা ) পতিলোকং ( পতিদেবং) 
গষাঃ (গমেয়ং)।” আমার পতি আমায় জন্য পথ প্রস্বত 
করুন এবং সেই পথ দ্বারা যেন আমি খে ও নির্ধিদ্নে তাহার 
নিট গমন করিতে পারি।» কন্যা যদি লজ্জাবশতঃ এই মন্ত্র 
পাঠ করিতে না পারে তাহা হইলে বর স্বয়ং ইহার কিছু কিছু 
পরিবর্তন করিয়া পাঠ করিবেন। অর্থৎ যেখানে “আমার' 
আছে সেখানে বর বলিবেন “ইহার,* এবং যেখানে “যাইতে 
পারি” আছে সেখানে বর বলিবেন -“্যাইতে পারে।৮ তৎপরে 
পুর্ব কথিত মাছুরে কন! বরের দক্ষিণ পার্খে উপবেশন করিবে 
এবং কন্যা বরের দক্ষিণ স্বন্ধ স্পর্শ করিয়া থাকিবে। পরে 
জামাত! অগ্নিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়! ছয়টা আহুতি প্রদান 
করিবেন ; বথা-_. 

১। 2. অগ্িরেতু (জাগচ্ছতু ) প্রথনা  (প্রথমঃ) 

১ 


১৭৪ ব্বাহ ও আরীধর্্ম । 


দেবতাভ্যঃ। সঃ অন্তৈঃ (অন্তাঃ) প্রজগাং (ভাবিনীং) মুধশতু 
(মোচয়তু ) মৃত্যুপাশাৎ তৎ (তন্মাৎ) অয়ং রা বরুণঃ 
অন্থমন্যতাং যাথয়ং স্ত্রী পৌন্রমঘং (পুত্রসন্বদ্ধিব্যদনং ) ন রোঁদাৎ 
(ন রুগ্।ৎ-তুদ্দিস্ত রোদনং কুর্ধ্যাৎ ) অর্থাৎ “অগ্নি দেবতাগণের 
মধ্যে প্রথম। তিনি এখানে আগমন করুন। তিনি আসিয়া এই 
কন্যার ভাবী অপত্যগণকে মৃত্যুপাশ হইতে মোচন করুন-_- 
অর্থাৎ মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন। এবং বরুণরাজ ইহ! অনুমতি 
করুন যেন এই কন্যাকে পুত্রসন্বন্ধীয় কোনবপ বিপদে পতিত হইতে 
না! হয়, এবং যেন ইহাকে পুত্রের জন্য রোদন করিতে ন| হয়।” 

২। ও ইমামগ্রিঃ ত্রায় তাং গারহৃপত্যঃ, প্রজামন্তে ( অন্তাঃ ) 
জলদ্টিং (চিরাধুধীং) কৃণোতু (করোতু )। অশূন্যোপস্থা 
€ নিত্যং ভর্তৃঃ সঙ্গতা )। জীবিতাং (পুত্রাণাং) অস্তমাতা। পৌত্রং 
আনন্দং অভিবুধ্যতাং ইয়ং*--অর্থাৎ “গাহৃপত্য অগ্নি এই কন্যাকে 
রক্ষা করুন। তিনি ইহার পুত্রকন্তাদদগকে দীর্ঘজীবী করুন। 
ইনি যেন চিরকাল স্বামিপহবাস প্রাপ্ত হন। ইহার পুত্রগণ যেন 
জীবিত থাকে । ইনি যেন পুত্রকন্ত! সম্বন্ধে প্রভূত আনন্দ অন্ধুভব 
করিতে পারেন।” 

ত। “গু গ্যোন্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু, বাযুরূরূ অশ্থিলৌ চ, স্তনন্বয়ঃ 
তে পুত্রান্‌ সবিতা, অভিরক্ষতুঃ আবাসসঃ পরিধানাৎ বৃহস্পতিঃ 
বিশ্বেদেবাশ্চভিরক্ষন্ত পশ্চাৎ”-_অর্থাৎ “তোমার পৃষ্ঠদেশ আকাশ 
রক্ষা করুন। বায়ু ও অখশ্বিনীকৃমারছয তোমার উরুদ্বয় রক্ষা! 
করুন| তোমাক পুত্রগণ যতদিন স্তপন্তপান করে, ততদিন 


বিবাহ! ১৭৫ 


তাহাদিগকে হৃুর্ধ্য রক্ষা করুন। সেই কাল হইতে বস্ত্র পরিধান 
করার কাল পধ্যন্ত তাহাদিগকে বৃহস্পতি রক্ষা করুন। পরে 
বিশ্বদেবগণ তাহাদিগকে রক্ষা করুন ।৮ 

৪। “৭ মাতে গৃহেষু নিশি ঘোষ: € আক্রন্দরূপঃ শবাঃ) 
উথথাৎ ( উত্তিষ্তু)। অন্াত্র তৎ (তব শক্রগুহেষু রুদত্যঃ (নারধ্যঃ) 
সংবিশস্ত। মা ত্বং রুদতী উরং আবধিষ্া (মা ত্বং উরোথাতং 
রুদিষ্যতি) জীবপত্রী (জীবপতিকা সতী ) পতিলোকে বিরাজ । 
পশ্তাস্তী প্রজ।ং স্মনস্তমানাং ( হস্টচিত্তাং )*--অর্থাৎ “হে কন্তে ! 
রাত্রিতে তোমার গুহে যেন ক্রন্দন শব না উঠে। তোমার 
শক্রদিগের গৃহে রাত্রিতে ক্রন্দনধবনি উঠৃক। ভূমি জীবপতিক! 
হইয়া পতিকুলে চিরকাল বিরাঞ্জ কর। তোমার পুভ্রকন্তাগণ 
চিরকাল হষ্টচিন্তে থাকুক; তুমি ইহা দেখিয়া স্থখে বাস কর।” 

৫। পশু অপ্রজন্তং (বন্ধযাত্বং ), পৌব্রমর্ত্যং (ুত্রসন্বদ্ধিমরণং) 
পাপযনং (ত্বদীয়মেব মরণং) উতবা (অগবা) অন্নং (অনিষ্টং ) 
শীষ্ঃ (মু্ধঃ) অজমিব মুন্মোচ্য দ্বিষস্াঃ এতিমুগ্ধামি (দদামি) 
পাশং (মৃত্যুপাশং )-অর্থাৎ--“ছে কন্তে! লৌকে যেমন মস্তক 
হইতে মাল! খুলিয়! ফেলে, সেইরূপ আমি তোম! হুইতে বন্ধাত্ব, 
পুল্রশোক, তোমার নিগ্গের মৃত্যু, এবং তোমার অন্ত অন্ত অমঙ্গল 
অপসারিত করিয়া এ লব অমঙ্গল তোমার শক্রগণের উপর নিক্ষিপ্ত 
করিতেছি। মৃত্যুপাশে তোমার শত্রগণকে আবদ্ধ করিতেছি।” 

৬। “গু পরেতু (মন্তঃ প্রাজ্ুখোভবই) মৃত্যুঃ | অমৃতং 
মা (যম) আগাৎ (জাগচ্ছতু) বৈবন্থতঃ (যমঃ) নঃ অভতরং 


১৭৬ বিরাহ ও নারীধর্্ম। 


কণাতু। পরং মৃত্য অনুপরেহি ( অন্নগঙ্ছ ) পন্থা। যত্র নোইন্যঃ 
ইতরেঃ (পন্থা) দেবধানাৎ (আন্তঃ পিতৃপথ2)। চক্ষুত্মতে শৃখতে 
তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষঃ (হিংসীঃ)| মা উত্ত বীরান্”__ 
অর্থাৎ “মৃত্যু আমা হইতে দূরে যাউক। আ'ম যেন অমৃত্ত 
( অমৃত্যু ॥ প্রাপ্ত হই। যম আমাদের উভয়কে অতথ্য প্রদান 
করুন। হেমৃত্যু! তুমি আমা হইতে অন্য পথে গমন কর। 
তুমি দেবপথে গমন না করিয়া পিতৃপথে গমন কর অর্থাৎ তুমি 
আমাদের অমঙ্গলের কারণ না হইয়া মঙ্গলের কারণ হও । চ্ষুম্মান্‌ 
ও কর্ণবিশষ্ট যে তুমি তোমাকে আমি বলিতেছি তুমি আমার 
পুত্রগণের হিংসা করিও না। আমাদের বংশে যে সমস্ত বীরপুরুষ 
জন্িয়াছে ব! জন্মিবে তুমি তাহাদেরও হিংস! করিও না।' 

এই ছয়টি আহুতি দিয়া-_-“ও তুঃ শ্বাহা, ভূবঃ স্থাহা, শঃ 
শ্বাহা বলিয়া তিনটা পৃথক আহুতি দিবে। পরে তৃতূবঃ স্বঃ 
শ্নাহা বলিয। আর একটা আনুতি দিবে। 

ঘ। লাজহোম-- প্রথমে বর নিজের ছুই হস্ত ছারা কন্যার 
ছুই হস্ত ধারণ করিবেন। পরে বধূর মাতা বা ভ্রাতা বা অন্য 
কোন ব্রাহ্মণ কতকগুলি খই লইয়া বধূর হস্তে দিবেন এবং বধূকে 
লোড়।৷ মছিত একখানি শিলের উপর চড়িতে বলিবেন। বধূ 
শিলোপরিস্থ লোড়ার উপর ঠাড়াইলে জামাতা নিয়োক্ত মন্ত্র পাঠ 
করিবেন-“ও ইমং অশ্ানং আরোহ। অশোব তং স্থির ভব 
€ পাধাণ ইব দৃ়া ভব)। দ্বিষস্তং অপবাধন্ব মা চ ত্বং ভ্বিষতাং 
শ্আধঃ( ভর )"-অর্থাও ' “ছে: কন্যে! ভূমি এই শিলার, উপর 


বিবাহ । -১৭৭ 


আরোহণ কর। তুণ্ম পতিকুলে শিলার না দূঢ়া হও, অর্থাৎ 
পতিকুলে তুমি চিরকাল দুঢ়রূপে বাদ কর। তুমি আমাদের পক্র- 
গণের পীড়াদায়িনী হও। শক্ররা যেন তোমাকে পরাভূত না 
করে ৮ পরে বধু নিঙ্গ হস্তপ্থিত খই অগ্রতে নিক্ষেপ করিবেন। 
তখন বর নিয়োক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন। “ও ইয়ং নাগী উপব্তে 
( অগ্নেঃ সমীপে বদতি ), অগ্বৌ লাজান্‌ আপবস্তী ( ক্ষিপ্রবস্তী ) 
বীর্ঘযুরস্ত মে পতিঃ শতং বর্ষাণি জীবতু এখস্াং ( বন্ধস্তাং) জ্ঞাতয়ো 
মম”__অর্থাৎ “এই কন্যা অগিতে লাজনিক্ষেপ করিয়া অগ্রির 
সমীপে ৰলিতেছে-'আমার পতি দীর্ঘঘু হউন, তিনি শতঙীবী 
হউন; আমার জ্ঞাতিগণ ধনধান্যাদি দ্বারা সমুদ্ধ হউন।” পরে 
পতি বধূকে আগ্রে লইস্া নিয়োক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে 
অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন। “ও কন্যলা (কন্যা) পিতৃভ্যঃ 
পতিলোকং যাতী (গচ্ছন্তী)। ইয়ং অপদীক্ষাং ( দীক্ষা বর্দযিত্বা) 
অধষ্ট (ইষ্টব্তী)। কন্যা (হে কন্যে) উত্ত (অপিচ) তয়া 
(সহিতঃ) বয়ং ধারা (বুষ্টিধারাঃ) উদন্যাঃ (পিপাদাঃ) ইব 
অতিগাহেমহি (অতিক্রমেমহি ) বিষঃ ( শত্র,ন্‌ )-_অর্থাৎ এই 
কনা! পিভৃকুল হইতে পতিকুলে যাইতেছেন। .যে. সব দ্রব্য 
বিবাহুরতে নিষিদ্ধ, ইনি তংসমস্ত বর্জন করিয়াছেন। [ অর্থাৎ 
ইনি ত্রিরান্র-ঘাবৎ হবিষ্যাক্সাদি করিতেছেন ], হে কন্যে ! বৃষ্টিধাগ), 
যেন পিপাস। দমন করে, আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়া 
আমাদের শক্রপণকে আমর। সেইরূপে দমন করিব পরে 
পুনরায় কন্যা শিলোপরিস্থ লোড়ার উপর দাড়াইবেন ) পুনরায় 


১৭৮ বিবাহ ও নারীধর্্ম । 


তাহার হন্তে খই রাখা হইবে। পরে জামাতা “ও ইমং 
অশ্মানং”* “মন্ত্র পাঠ করিবেন। পুনরায় ই খই অগ্ধিতে আহতি 
স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। তখন জামাতা! নিয়োক্ক মন পাঠ করিবেন।' 

-_ত অর্ধামনং (আদিতাং) নু দেবং অগ্রি অশ্মক্ষত ( ইঞ্টবতঃ ) 
স ইমাং দেবর অর্ধ্যম! প্র ইতঃ ( পিতৃকুলাৎ ) মুর্াতু মা অমুতঃ 
( পতিকুলাৎ ) স্বাহা”__অর্থাৎ “এই কন্যা অর্ধাম| নামক আদিতা 
ও অগ্জি এতছভয়ের উদ্দেশে যাগ যঞ্জ করিয়াছেন। এ ছুই দেব 
ইহাকে পতিকুল ও পিতৃকুল হইতে যেন বিযোজিত না করেন। 
অর্থাৎ ইনি যেন হয় পতিকুল, নয় পিতৃকুলে 'থাকেন।” পরে 
কন্যা পুনরায় শিলা আরোহণ করিবেন। পুনরার তাহার হপ্ডে 
খই প্রদত্ত হইবে। পুনরায় জামাতা বলিবেন “ও ইমং . 
ম্মীনং +1” পরে কন্যা ই খই পুনরায় অগ্িতে আহুতি 
দিবেন। পরে জামাতা নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। “ও 
পৃণং হু দেবং কন্যা আগ্নিং অধঙ্গত, স ইমাং দেবঃ পৃথা প্র ইতো 
ুঞ্চাতু মামুতঃ শ্বাহ।” অর্থাৎ “এই কন্যা পৃ ও অগ্নির 
উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ করিয়াছেন। এ -ছই দেব ইহাকে পিতৃকুল ও 
পতিকুল হইতে যেন বিয্বোজিত না করেন।” পরে পুনরায় অগ্নি 
প্রদক্ষিণ করিয়! *' ওফন্যল! পিতৃভ্যঃ ইত্যাদি” মন্ত্র পাঠ করিয়া 
অবশিষ্ট খই সমস্ত অগিতে আনুতি দিবে। প্র আহতি দিবার 
সময় বলিবে “ও” অগ্য়ে স্বিষটিকতে শ্াহা”-_অর্থাৎ এই বিবাহ 
ক্রি হুটারুনূপে সম্পয় হউক এই আশয়ে এই আহছতি দিলাম |, 
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স্থ পুর্ব পৃষ্ঠাদেখ। 1 এই পাতার দেখ। 
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উ। সপ্তপদী-_-মাতটী মণ্ডল আয়া রাখিতে হইবে। 
কন্যা প্রথমে প্রথম মণ্ডলটাতে দক্ষিণ পাঁদনিক্ষেপ করিবেন, 
পরে দ্ধিষ্ীয়টাতে বাম, তৃতীয়টাতে দক্ষিণ এইবপে পাদ নিক্ষেপ 
করিয়া করিয়া চলিবেন। পাধনিক্ষেপের পুর্ব্বে বর কন্যাকে 
বালবেন_-"মা! বামপাদেন দক্ষিণং পাদং আক্রাম”__মর্থাৎ 
“দেখিও বাম পদের সঙ্গে যেন দক্ষিণ পাদ সংলগ্ন না হয়।”” পরে 
কন্যা প্রথম মগুলটাতে পাদ নিক্ষেপ করিলে বর বলিবেন ও" 
একমিষে বিষ্ুস্বানয়তু'”-__অর্থাৎ “এই প্রথম পাদনিক্ষেপ হেতু 
বিষ তোমার ষাবদীয় অভিলাষ পূর্ণ করুন।”* দ্বিতীয় পাদনিক্ষেপে 
বর বলিবেন-_-“ও' দ্বেউর্েে ( বলায় বিষু্ব'নয়তু” ) অর্থাৎ "এই 
দ্বিতীর পাদনিক্ষেপ হেতু বিষুঃ তোমাকে সপরিবারে বলশালিনী 
করুন” তৃতীয় পাদনিক্ষেপে বর বলিবেন--“ও' ত্রীণি-ব্রতান্ 
বিষু্তানয়তু”-_মর্থাৎ “এই তৃতীয় পাদনিক্ষেপ হেতু ব্রতাচরণশালী 
করুন।” চতুর্থের “ও” চত্বারি মায়াভবায় বিষুরস্বানয়তু”-_অর্থাৎ 
“এই চতুর্থ পাদনিক্ষেপ হেতু বিষণ তোমাকে উৎকৃষ্ট বন্ধু প্রদান 
করুন।” পঞ্চমে বর বলিবেন--“ও' পঞ্চ পশুত্যো বিষুঃশ্বানগতু'” 
অর্থাৎ “এই পঞ্চম পাঁদনিক্ষেপ হেতু বিষু তোমাকে পণুশালিনী 
বা গণ্ুস্বামিনী করুন।” ষষ্ঠটে বর বলিবেন :*ও" যট্রয়ং 
প্রোষায় ( ধনপ্রাপুয়ে ) বিষুত্বানয়তু”-_ অর্থাৎ “এই হট পাদ- 
নিক্ষেপ গ্চেতু বিষণ তোমাকে ধনশালিনী করুন)” সপ্তমে বর 
বলিবেন--"ও* সপ্ত সপ্তত্যোঃ (খ্স্ধিক্‌ প্রান্তরে ) বিস্ুত্বানয়তু”__ 
অর্থাৎ “এই সম পাদবিক্ষেপ হেতু বিষ তোমাকে উতর 
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খ'ত্বক্‌ প্রদান করুন।” তৎপরে কন্যাকে বর বলিবেন--“3+, 
সখা সপ্তপদী ভব। সখ্যস্তে গমেরং সধ্যন্তে মাযোযাঃ) সখ্যন্তে 
মায়ো্্াঃ অর্থাৎ “হে কন্যে! তুমি আমার সখা হও, তুমি 
আমার সহচারিণী হও। আমাকে তোমার সখা কর। অন্য 
রমণী কতৃক যেন আমাদের দখ্য বিনষ্ট না হয় ৷ সুলক্ষণা সাধবী 
্্রীগণেরই সহিত তোমার বদুত্ব হউক।” তৎপরে জামাতা 
ব্বাহসভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন__ 
“ও স্মঙ্গলী (পরিণীতা) ইয়ং বধূ: ঈমাং সমেত (সমাগচ্ছত ) 
পশ্ঠত, সৌভাগাং অন্তৈ দত্বা যাথ অস্তং গৃহং রিচারেতন (মা 
বিপ্রিক্কা ভবথ )৮--এই বধু পরিণীতা। হইয়াছেন। আপনারা 
আহ্ন; আসিয়া ইছাকে দেখুন। .ইছাকে' সৌভাগ্য প্রদান 
করিয়া ( অর্থাৎ ইাকে আশীর্বাদ করিয়া) আপনারা নিজ নিজ 
গৃহে প্রত্যাগমন করুন। আপনার! ইহার প্রতি বিরূপ হইবেন 
না।” পরে জামাতাকে ম্লান করাইবে। জানকালে জামাতা 
বলিবেন “ও' সমস্ত (অকলুষী কুর্বন্থ) বেখেদেবাঃ সমাপো 
(তথ! জলানি) হৃদয়ানি শৌ। সন্মাতরিশ্বা (তথ বাধুঃ) সন্ধ'তা 
( তথা প্রঞ্জাপতি ) সমুত্রেহ্বী ( তথা উপদ্র্া দেবতা অর্থাৎ মহেশ্বর ) 
দধাতু (একী কণোতু) নৌ।”--« বিশ্বদেবগণ, জল, বায়ু, 
প্রজাপতি, এবং উপদ্রষ্টা দেবতা (অহেশবর ) আমাদের হৃদয়ের 
পাপ প্রক্ষালন করুন এবং আমাদের .ছইটা হৃদয়কে এক.করুন।” 
পরে মন্ত্র বলিয়া ঘধূকেও স্লান করাইবে।.. 

এর্ম। পাণিগ্রহণ-পরে. জামাত! দক্ষিণ হত্তের নীচে-বাষ হস্ত 
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রাখিয়া ও এ দক্ষেণহস্তের চারিটী অঙ্গুলীদ্বারা বধূর দক্ষিণ হস্ত 
ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত ছস্টী মন্ত্র জপ করিবেন। যখা-_ 

১। 9 গৃভমি (গৃহ।ম) তে সৌভগত্বায় (পৌভ্া- 
গ্যোতৎপাদনায় ) হস্তং। ময়া পা জরদষ্টি (জরান্তং) যথ। 
(যাবৎ) আসঃ (ভবদি)। ভাগং, অর্ধামা, সবিতা, পুরস্থ, 
মহাং ত্বা অছুঃ গার্থপত্যায় দেবাঃ৮__ অর্থাৎ “তোমার ও আমাগী 
সৌভাগ্য সম্পাদন করিবার জন্ত আমি তোমার হস্ত গ্রহণ 
করিলাম। তুমি অ!মার সহিত বৃদ্ধ বয়প পর্য্যন্ত অবস্থান কর। 
ভগ, (আদিত্য বিশেষ) ঘর্ধযমা (আদিত্য বিশেষ), সূর্য 
€ পুরন্কী (গৃহদেবতা ) অগ্রিহোত্র অনুষ্ঠান করিবার ভন্য 
তোমাকে আমায় দান করিয়াছেন ।+” | এ 

২। “ও অঘোর,চক্ষুঃ ( অক্রদদৃষ্টিঃ ) অপতিদ্নী এধি ভৈব)। 
শিব! (সুখবহা) পশুভাঃ ( পশুনাং)। সুমনাঃ (প্রপন্নমানস1) 
স্থুবর্চা (তেজন্দিনী) বীরস্থঃ (সংপুত্র প্রসবিনী ) জীবস্ুঃ 
(জীবদপত্যা ) দেবকামা ( পঞ্চবজ্ঞাতিরতা ) স্টোন (স্ুখকারিণী) 
শং নো ভব দ্বিপদেশং ( কল্যাণকারিণী চতুষ্পদে (গবাদিষু)”-_. 
অর্থাৎ “হে কন্যে ! তোমার দৃষ্টিতে যেন কাহারও অমঙ্গল ন! হয় 
তুমি যেন পতিঘাতিনী না হও । তুমি পশুদিগের সুখকারিণী হও । 
তু হুষ্টচিত্তা তেজস্থিনী, স্পুর্প্রসবিনী, জীবিতপুত্র শালিলী, 
পঞ্চযজ্ঞগুরক্তা) সুখকাহিণী হও 1 তুমি আমাদের দ্বিপদ (পক্ষী) 
চতুষ্পদ (পণ্ডগণের) মঙ্গলবিধাগ্সিনী হগ্ু 3” 

ও ৪ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতি আজরসায়* 
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সমনক্ত, ( প্রকটাকরোতু) অধ্যমা (তান্)। ত্বা অছুঃ মঙ্গলীঃ 
(মঙ্গলদেবতাঃ) পতিলোকমািশ। শন্লোভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদ” 
অর্থাৎ “ গ্রজাপতি বুদ্ধাবস্থা। পর্ধযস্ত আমাদের সম্তানোৎপাদন 
করান। অর্ধমা এ স্তানদিগকে সব্গুণশালী করুন। তোমাকে 
মগগগময় দেবতাগণ আমাকে দিয়াছেন। তুমি পতিলোকে প্রবেশ 
কর। আমাদিগের দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের স্থখকারিণী হও । 

৪। “ও ইমা ত্বং ইন্দ্র ঈটু স্পুত্রাং সৃভগাং কৃষি । দশ 
অন্তাং পুত্রান আযষেহ। পতিং থক!দশং কুরু।৮-_অর্থ(ৎ “হে 
ইন্দ্র! তুমি জলমেক দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গল বিধান ও তাহাতে 
বীজোৎপাদন করিয়া থাক। তুমি ইহাকে স্ুপুত্রশালিনী ও 
পতির প্রিয়া কর! তুমি ইহাতে দশটা পুত্র জন্মাও। ইহার 
পতি যেন ইহার একাদশ পুত্র হইয়! জন্ম গ্রহণ করুন। 

৫) ৭৩ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরেভব সমরাঙ্তা শ্বশ্বাং ভব ননন্দরি চ 
সম্রা্ভী ভব লী অধিদেবৃধু”-_অর্থাৎ “হে কন্তে ! তুমি সুর, 
স্বাগুড়ী, ননদ, দেবর প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলের সর্বপ্রধান প্রিয়- 
পাত্র হও | তাহার! তোমাকে বাণীর ন্যায় ঘত্বে ও আদরে রাখুন |” 

৬। ও মম ব্রতে তে হদয়ং দধাতু ; মমচিত্বং অনুচিত্তং তে. 
অস্ত) যমবাচং একমন| জুধস্থ ( সেবস্ব )। . বৃহস্পতি স্ত! নিষুনক্ত 
(নিতরাং যোগগতু ) মহাং।”-_অর্থাৎ “হে কন্যে! আমার কার্য্যে 
তোমার মন থাকুক, ভোমার চিত্ত আমার চিত্তের অস্কুসরণ করুক 
(অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ের এক্য হউক), অনন্তচিত্তে আমার আল্ঞা 
লালন কক়। বৃহস্পতি তোমাকে আমার 'পদানুবর্তিনী করুন 1, 
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পরে ভূঃ স্বাহা ভূবঃ স্থাহা, স্ব স্বাহা বলিয়। তিনটা আহৃতি দিলা 
শেষে ভূভুবঃ শ্বঃ বলিয়া আর একটা আছতি দিবে। পরে শাট্যা- 
গন হোম ও বামদেবাগানাদি মম্পাদন করিয়! ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে । 

ছ। উত্তর বিবাহ__-এই বিবাহ বর নিজগৃহে প্রত্যাগমন 
করিয়া করিবেন। যদি নিজগৃহ বছুদুরস্থ হয, তাহা হইলে কন্যার 
বাপের বাড়ীর কোন এক স্ুব্রাঙ্গণের গৃছে এই কার্ধ্ের অনুষ্ঠান 
করিবেন। প্রথমে অশ্িস্থাপন, বর্গস্থাপন, কুশ্ডিক! ও বিরপাক্ষ 
জগ করিয়া অগ্নির পশ্চান্ত!গে শুক লোহিতবর্ণ একখানি গোচপ্য 
“লোমপৃষ্ঠ উপরিভাগে রাখিয়! পর্বপশ্চিমে লম্বমানরূপে” আন্তৃত 
করিবে। উহ্থার উপর কন্ঠা নকষত্রদর্শন পর্যন্ত চুপ করিস! বসরা 
থাকিবেন। পরে নক্ষত্রদর্শন হইলে জামাতা! তঃ স্থাহা, তুবঃ 
রি সঃ স্থাহা, ভু হঃ-ঃ স্বাহা ক্গির! চারিটা আহুতি দিয়া, 
৬ ডে ছয় বার আহুতি দিবেন। 







শময়ামযহং স্থাহা”--আরুংদ «ভোমায় করের রেখাপমৃহে, তোমার 
নেত্রলোমে, তোমার হৃদ্বিবয়ে যে সমস্ত কুলক্ষণ আছে তাহ! 
প্রশমন করিবার জন্য আমি পূর্ণাছতি দিতেছি” 

২। *ও কেশেহু যচ্চ পাপকং (অলক্ষণং ) ঈক্ষিতে (দর্শনে ) 
রুদিতে (অক্রবিমোচনে ) চ যত, তামি তে পূর্ণাঙ্ছতা! সর্কাণি শষরা- 
মাহং স্বাছা”-_অর্থৎ “তোমার কেশে, দর্শনে, রোঁদনে যে সমস্ত 
লক্ষণ আছে ভাঁহা প্রষশন করিরার ন্ত আমি পুর্ণাহু্ডি দিতোস্ছি? 
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৩।. ও শীলে (বৃত্তে যাঁচ্চ) পাঁপকং ভাষিতে (বাক্যে) 
হুদিতে (হান্তে ) চ যত তানি তে পূর্ণ ভুত্যা সর্ববাণি শমগাম্যহৎ 
শ্বাহা”--“ভোমার আচরণ, বাকা, হান্ত প্রভৃতিতে যে সমস্ত 
অলক্ষণ আছে তাহ! প্রমশন করিবার জন্ত পূর্ণাহুতি দিতেছি। 

৪। ও" আরোকেযু (দস্তান্তারেযু) চ দস্তেযু হস্তয়োঃ 
পাদয়োশ্চ যত তানি তে পূর্ণ হুত্য সর্ববাণি শময়ামাহং ম্বাহী' 
অর্থাৎ “তোমার দস্তান্তরে ( ঘর্থাং ছুই দত্তের মধাবত্তী স্থানে ), 
অস্তে, হস্তদ্থয়ে, পাদদ্য়ে যে সমস্ত অলক্ষণ আছে তাহ! প্রশমন 
করিবার জন্ত আমি পুর্ণাহুতি দিতেছি ।” 

৫৭. ও" উর্ধেকূপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তানি তে 
পুর্ণানত্যা সর্ববাণি শময়াম্যহং শ্বাহা”__মর্থাৎ “তোমার উরুদয়ে, 
উপস্থে, জঙ্ঘদয়ের সান্ধস্থলে, যে কিছু অলক্ষণ আছে তৎসমস্ত 
প্রশমন করিবার জন্ত আমি পুর্নানৃতি- রি 






তবাতান্‌। 


৬49 মানি ফানি নদ্ুঞঘোরাখি ৰঁ 
পূর্ণাহুতিভিরাজ্যন্ত সর্ববাণি : তান্তমীশম* “হে কণ্ঠে! 


তোমার সর্বাঙ্গে যে সমস্ত অনঙ্গলেকক'চিহ্আছে তন্তাবৎ প্রশমন 
করিবার জন্ত আমি ঘ্বৃতের পূর্ণ/ুতি দিতেছি ।” | 
প্রতোক আছতিতেই কিছু কিছু দ্বতধারা কন্তার মন্তকে ঢালিয়া 
দিবে. পরে, বরবধু উঠিয়া বাহিরে বাইবেন এবং বর কন্তাকে 
নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ করাইয়। ফ্রবতারা দ্েখাইবেন। কন্তা। বরের 
কথামত, রলিবেন_:”ও' ্রবমসি ফ্রবমহং পতিকুলে - দুয়াসং। 
শ্রমমুক দেবশর্শণোৎক্ষমুকী অহং।*--র্থাৎ পে ফ্ুব! তু 
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অচল। আমি যেন পতিকুলে অচলা হইয়া থাকি। আমি 
অমুক দেবশন্মার প়ী, আমার নাম অমুক |” এই বলিয়া বধূ 
নিজের ও নিজপতির নামগ্রণ করিবেন। পরে বর বধূকে 
অরুন্ধতী দর্শন করাইবেন এবং তাহাকে বলিতে বলিবেন ২_- 
অরুন্ধতি! অবরুদ্ধ! ( পতিবশগা, ত্বমিব) অশ্মি।”-অর্থাৎ “হে 
অরুন্ধতি! তুমি যেমন কায়মনোবাক্যে তোমার পতির বশবত্তিনী 
হইয়াছ, আমিও যেন সেইরূপ হই।” পরে বর বধূর দিকে দৃষ্টি 
করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে--"ও" গ্রবা ছোঃ, ঞুব! পৃথিবী, গ্ুবং 
বিশ্বং ইদং জগৎ। ক্রবাসঃ পর্বত ইমে গ্রব। স্ত্রী পতিকুলে ইয়ং” 
অর্থাৎ “এই আকাশ স্থির, এই পৃথিবী স্থির, চরাচর সমস্ত 
জগৎ স্থির, পর্বত সমস্ত স্থির। এতৎ সমস্তের নায় এই কন্যও 
পতিকুলে স্থিরা হউন ।* ভৎপরে বধু বলিবেন»-“অমুক গোত্র 
শ্রীঅমুকাভিষানা অহং ভোহধির!দয়ে ।৮-_অর্থাৎ "অমুকগোত্রের 
(এস্থলে পতির গোত্র দ্বারা বধূ নিজ পরিচয় দিবেন ) অমুক 
নামী আমি আপনাকে অভিবাদন (সাদর সম্ভাষণ ) করিতেছি ।” 
বর বলিবেন-_“আযুন্মতি ভব সৌমো”-_অর্থাৎ “হে সৌধ্যে তুমি 
দীর্ঘ্ীবিনী হও ।» গরে স্নান করিয়া বর পুনরায় শাট্যায়ন হো 
ও বামদেব্যগানাদি করিবেন। পরে বর হুবিষ্যানস প্রস্তুত করিয়া 
নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া নিজের জন্য অন্ন পরিবেশন, 
করিবেন। 

১। পণ্ড অন্নপাশেন (অন্নরূপ বন্ধনেন ) মণিন! প্রাণশৃত্রেপ 
পৃশ্নিনা (স্ন্বেগ) সত্যগ্রাস্থণা মনশ্চ হৃদয় তে” অর্থাৎ: “ছে 
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কন্যে! অন্ন মণিস্বপ্ূপ * ; অন্নই সুল্স প্রাণহুত্রন্বরপ 1) অন্নের 
বন্ধন চিরস্থায়ী) এই অন্দ্ধার আমি তোমার মন ও বুদ্ধি 
বন্ধন করিলাম। অর্থাৎ তুমি আমার অন্ন তক্ষণ কর; তাহ! 
হইলেই আমাদের বন্ধন অচল ও অটল হইবে ।” 

২। “ও যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্ত হদমং মম। ষদিদং 
হৃদয়ং মম তদস্ত হৃদয়ং তব*-_“তোম।র হৃদয় আমার হৃদয় হউক 
এবং আমার হৃদয় তোমার হনয় হউক। অর্থাৎ তোমার ও 
আমার হৃদয় এক হইয়। যাউক। আমরা অভিন্নহদয় হই ।৮ 

৩। “ও অন্নং গ্রাণন্ত পংক্তিশঃ ( বন্ধনং ) তেন বধামি ত্বা 
অসৌ শ্বাহা৮-অর্থাৎ “অন্তই প্রাণের বন্ধন। এ বন্ধন দ্বারা 
তোমাকে বাঁধিলাম। হে বধু! তুমি দেবতান্বরূপ, এই অন্ন 
তোমার তৃপ্তিসাধ্ক হউক ।” 

পরে কিছু অগ্ন ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট অন্ন বধুকে প্রদান 
করিবে। বিবাহের পর তিন দিন বরকন্য। হবিষ্যান্ন ভক্ষণ 
করিবেন এবং ভূমিশষ্যায় শয়ন করিবেন ও অন্যান্য ব্রহ্মচখ্যের 
নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। পরে চতুর্থ দিনে নিম্নলিখিত মন্ত্র 
পাঠ করিয়া বধৃকে রথে আরোহণ করাইয় শ্বগৃছে আনয়ন 
করিবেন। “ও' স্থৃকিংশুকং ( শোভল পলাশপুষ্পাভং ) শাল্সপিং 
(শা্লিশিব হরভং ) বিশ্বরূপং (নানাবর্ণং) পর সুকৃতং 





* জর্থ।ৎ জন্ন মহামুলা গনার্থ । + অর্থাৎ অন্পই গ্রাণ্ার প্রধান হেতু। 
$ অর্থাৎ যাহার সহিত আমর! অন্ন তক্ষণ করি তাহার দহিত আমাদের বন্ধন 
বিচ্ছিছক্ষ না। 
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স্চক্রং আরোছ হুর্য্ে (বধু!) অমৃতন্ত নাঁভিং ( উৎপত্তিস্থানং ) 
শ্তোনং (হুক্ষং) পত্যে বহস্তং (যাস্তং রথং) কৃণুষ।৮-_অর্থাৎ 
“এই গম্যমান রথ সৃর্ধ্যের রথের ন্যায়। সুর্যোর রথ পলাশ পুষ্প 
ও শান্সলি (শিমুল) পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ। সুর্যের রথ নানাবিধ 
চিত্র দ্বারা শোভিত | উহা স্বণবর্ণ, সুনির্মৃত, সুচক্র ও সর্বসখের 
উৎপাদক। এই পথ তোমাকে পুত্র পৌত্র, পশু, ধন ধান্য 
প্রভৃতি সুখের অধিকারিণী করুন। হে কন্যেতুমি স্বামীকে 
স্থথী কর। পরে পথে বাহির হইয়৷ বর পথকে উদ্দেশ করিয়। 
' বলিবেন, “ও” মাদিবন্‌ (জানন্ত) পরিপন্থিনঃ (চৌরাঃ ) যে 
'আনীদস্তি ( অবরুনস্তি) দম্পতী | স্থগোভঃ ( সুগমেঃ ) (মার্গেঃ) 
দুর্নং (ছুর্গমং স্থানং) অতীতং। অপযান্ত অরাতাঃ ( অন্যে 
শত্রবঃ )-_অর্থাৎ “হে পথ! গৃহে যাইতেছেন যে এই বরকণ্ট্যা 
ইহাদ্দিগকে পথে যেন চোরগণ জানিতে ন! পারে! চোরের। ধেন 
ইহাদের সন্ধান ন। পায়] এবং চোরেরা যেন ইহাদিগকে পথে না 
 আটফায়। ইহার! যেন দুর্গম প্রদেশেও সুগম পথ প্রাপ্ত হন। 
ইহার! যেন শীঘ্র শীন্র পথ অতিবাহিত করেন। অন্য অন্য 
শত্রুগণ ইহাদের গন্তব্য পথ হইতে দূরে গমন করুক।' 

পরে গৃহে উপস্থিত হইলে রথ হইতে অবতরণ করিয়] বরবধূ 
গৃহে প্রবেশ করিবে। পরে একথানি রক্তবর্ণ বৃষচর্্ের উপর 
. সধব। ত্রাঞ্ষণকন্যা বধূুকে উপবেশন করাইবে। তৎকালে বর 
নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। "৪ ইছ গাবঃ প্রজায়ধ্বং, 
ইহাস্থাঃ, ইহে। পুরুষাঃ, ইছে! লহত্র দক্ষিণোইপি পুষা নিষীদ্”- 


৮৮. বিবাহ ও নারীধর্ঘ্ম। 


“এই গৃহে গাভীগণ বৎস 'প্রব করুক; অশ্বীগণও বৎস প্রদক 
করুক; পুরুষদিগেরও সন্তান সম্ততি হউক) যে পুষার প্রসাদে 
লোকে যজ্ঞকালে সহজ গো দক্ষিণ! দিতে সমর্থ হয়, সেই পৃষ। 
এই গৃছে বাম করুন।” পরে বধূর ক্রোড়ে পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণীগণ 
একটা ব্রাহ্মণকুমারকে উপবেশন করাইবেন, এবং এ ব্রাহ্মণকুমারের 
হস্তে কিঞ্চিৎ মিষ্ট ফলমূল প্রদান করিবেন। পরে পতি পুরা 
অগ্রিস্থাপন, বহ্স্থাপন ইত্যাদি করিরা ভূঃ স্বাহা' স্বঃ স্থাহ। তৃভূবিস্থঃ 
স্বাহা এইরূপ কয়েকটা আহুতি দিয়া নিম্বলিখিত আটটা মন্ত্র পাঠ 
করিয়া আটটা আহুতি দিবেন। যথা_-১। ও ইহ ধৃতিঃ স্বাহা-_ 
“হে বধু! এই গৃহে তুমি প্রপনচিত্তে বাস কর।” ২। সু ইহ 
স্ববৃতিঃ থাহা--“এই গৃহে তোমার আত্মীয়নর্গ সুখে থাকৃক।” 
৩। শু ইহ রতি স্বাহা_“এই গৃঁছে .তোমার রতি সুখ হউক।” 
৪। ৩ ইহ রমন্ব__“এই গৃছে ক্রীড়া কৌতুক করতঃ স্থখে 
বাদ কর” ৫। ও মগ়ি ধৃতিঃ শ্বাহা--“আম' দ্বারা তোমার 
মনের আহ্লাদ বদ্ধিত হউক ৮ ৬। ও মতি শ্বধৃতিঃ শ্বাহা-_ 
ণতোমার আমীয়বর্গ আমাতে শ্রীতিলাভ করুন|” ৭। গু মস 
রম: শ্বাহা_-"আামাতে তোমার প্রীতি হউক” ৮! ও ময় 
রমস্ স্বাহা_-”আমার- সহিত তুমি ক্রীড়া কর।” পরে জামাত! 
বধূকে লইয়া উপস্থিত গুরুজনের নিকট ঘাইবেন এবং কন্তাঁ 
তাঙাদিগকে শ্বগোত্র (পতিগোত্র ) উচ্চারণ করিয়! নমস্কার ও.. 
ভিবাদনাদি করিবেন। পরে বর শাট্যায়ন হোম লম্পন্ন করিয়া 
ও বাসদেব্য গান করিয়! ব্রাহ্মপকে দক্ষিগ! দিবেন । 


বিবাহ। ১৮৯ 


ছ। চতুর্থী হোম। বিবাহের দিবস হইতে চতুর্থ দিবসে 
আগ্ন স্থাপন ব্রন্বস্থাপন ইত্যাদি করিয়া বধূকে দক্ষিণ দিকে 
বসাইয়া বর নিম্নালিখিত কুড়িটা আহুতি দিবেন । যথা-_ 

১। গু অগ্নে গ্রায়শ্চি্তে ( দোষাণাৎ নিষ্কৃতি বিধানে ) ত্বং 
দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ (দোবস্ত অপহস্তা) অলি; ব্রাহ্মণঃ তব নাথকাম) 
( যাজ্ঞাকামঃ) উপধাবামি। যা অস্তাঃ পাপী (অগুতসন্বন্ধিনী 
লক্ষমীঃ ( শোভা ) তাং অস্ত! অপজহি (অপহর ) স্বাহ] !”--হে 
অগ্নে! দেবতার! কোন দু্ষম্ম করিলে তাহার প্রায়শ্চিন্ত কালে 
আপনিই এ হু্ম্মের ক্ষালন করিয়া থাকেন। আমি ত্রাঙ্গণ 
আপনার নিকট যাক্রা করিবার আশায় উপস্থিত হইরাছি ! এই 
কন্যার শরীরে বে যে ছুলক্ষণ আছে তাহা আপনি দূর করুন|” 

২! এগ বায়ো প্রায়শ্চিত্ত ত্বং” (অবশি্ই ১ম শ্লোকের 
ন্যায় )--"হে বায়ো। দেবতার! (অবশিষ্ট ১ম শ্লোকের ন্যায়।)? 

৩। এগুচন্দ্র প্রায়শ্চিত্তেত্ব” অবশিষ্ট ১ম শ্পেরকের ন্যায়)” 
--“ভে চন্দ্র দেবতারা ( অবশিই ১ম শ্লোকের ন্যায় )। 

৪1 “ও সুর্য প্রায়শ্চিন্তে” (অবশিষ্ট ১ম শ্লোকের ন্যায়) 
_ “হে সুর্য দেবতারা... অবশিষ্ট ১ম শ্লোকের নায় )। 

৫1 “গু অগ্রিবাযুচন্ত্রকূয্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যুয়্ং দেবানাং 
প্রারশ্চিত্রয়ঃস্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাঁসাং পাপী 
লক্্ীস্তামস্তা অপহত শ্বাহা”--“হে অথি বাধু চন্দ্র ও হৃর্ধ্য 
আপনার! ইত্যাদি (অবশিষ্ট ১ম শ্লোকের ন্যায় )-- 

৬! পণ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রাকসশ্চিতিরসি 

১৩ 
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্রাহ্মণস্ত। নাথকাম উপধাবামি যাস্তাঃ পতিস্রী তন্থু স্তা অপজহি 
স্বাহ”__(অর্থ__১ম শ্লোকের ন্যায়)। কেবল শরীরে ষে যে 
দুর্ক্ষণ আছে না বলিয়া ঘলিতে হইবে “শরীরে ষে থে পতি- 
ঘাতিনীর চিহ্ন ব| বৈধব্য চিহ্ন আছে ।” ও 

৭। ০৩ বায়ো” ( অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ঠ শ্লোকের ন্যায়) কেবল, 
হে অগ্নেনা হইয়া! হে বায়ো হইবে। 

৮। গু চন্ত্র” ( অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ঠ শ্লোকের ন্যায়) হে আগ্নে 
ন] হইয়া হে চন্দ্র হইবে। 

৯। ণঁ হুরধ্য-:(অবশিষ্ঠাংশ ৬ষ্ঠ প্লোকের ন্যায়) হে অগ্নে 
না হইয়া! হে ুর্ধ্য হইবে। 

। ১০। ৭ অগ্রিবাযুচন্ত্রনত্যা:_( অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ট শ্রোকের 
ন্যায়)--কেবল সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলি একবচনাস্ত না হুইয়! 
বহুবচনাস্ত হইবে । ( অর্থ ৬ শ্োকের ন্যায়।) 

১১।  ত্ অগ্নে প্রায়শ্চিত্রেঃ ত্বং প্রায়শ্চিত্তি রসি। ব্রাহ্মণ 
স্বা নাথকাম উপধাবামি। হান্তাঃ অপুত্র্যা তনুম্তা মন্তা অপজহি 
শ্বাহ”--( অর্থ ১ম শ্লোকেয় ন্যায়।) কেবল “শরীরে ধে যে 
ছুর্লক্ষণ আছে” এরূপ ন1 হইয়া হইবে “শরীরে যে যে বন্ধ্যাত্ব 
চিহ্ন আছে ” 

১২1 এও বায়ো--” (অবশিষ্টাংশ ১১শ শ্লোকের ন্যায় )। 
কেবল হে অগ্নে না হইয়! হে বায়ো হইবে। 

১৩। ৭ চন্ত্র-- (অবশিষ্টাংশ ১১শ ছবীকের ন্যায় )। 
কেবল হে অগ্নে না হইয়া ছে চন্দ্র হুইবে। 
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১৪। ৭৩ হৃর্যা-” হে অগ্নে না হইয়া হে কুর্ধয হইবে। 
অবশিষ্ট ১১শ শ্রোকের ন্যায়। 

১৫। "ও অগ্রিবাযুচন্ত্্যা (৮ অর্থ ১১ শ প্লোকের 
নায়)। শুদ্ধ অগ্নি সম্বোধন না করিয়া এই চারি দেবতাকেই 
সম্বোধন করিতে হইবে। 

১৬। “গু অগ্নে প্রায়শ্চিভেঃ তং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি | 
্রাহ্মণস্ত! নাঁথকাম উপধাবামি যাস্তাঃ অপসব্যা তঙ্ুঃ স্তামস্তা 
অপজহি স্বাহা”--অর্থ ১ম শ্নোকের ন্যায়। কেবল “শরীরে যে 
যে ছুলক্ষণ আছে” এরূপ না হইয়া “শরীরে যে সমস্ত প্রতিকূল 
(স্বামীর প্রতিকূলতীস্থচক ) চিহ্ন আছে” বলিতে হইবে। 

১৭। এ বায়ো”_অবশিষ্ট ১৬ শ শ্লোকের ন্যায়। কেবুল 
ইহা বাঁযুকে সম্বোধন করিয়া বল! হইতেছে। 

১৮। “পু চন্ত্র”--অবশিষ্ট ১৬শ গ্লোকেয় ন্যায় । কেবল 
ইহা চন্দ্রুকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে 

১৯1 এ কুর্যা'-অবশিষ্ট ১৬শ শ্লোকের ন্যায় কেবল 
ইহা সুর্াকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে । 

২০। “ও অগ্ি বাছু চন্দ্র কুর্য্যাঃ”-_অবশিষ্ট ১৬শ শ্লোকের 
ন্যায়। কেবল ইহা অগ্নি বাধু চন্ত্র কুর্ধ্য এই চাঁরি দেবতাকে 
সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে। সংস্কৃত শ্রেকে এক বচনান্ত 
সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ গুলি বহুবচনান্ত হইবে। 

এইরূপে কুড়িটী আছতি দেও! হইলে শ্রুবলগ্ন দ্বতের সহিত 
হল মিশ্রিত করিয়! সেই জলে বধূকে নান করাইবে এবং তাহাকে 
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হ্ুতন কাপড় পরাইবে এবং তীহায় কপালে সিন্দুর দিবে। পরে 
বর মহাব্যাহনতিহোম, শাট্যায়নহোম প্রভৃতি উদদীচ্য কর্ম করিয়া 


ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে ।* 





* বিবাহের মন্ত্রগুলির যখ।ষথ ব্যাথা। ও অনুবাদ সম্বন্ধে পরিশ্রম 
গবেষণার ক্রটি কয়ি নাই । কিন্তু তথাপি ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকার সস্তাবনা । 
সহ পাঁঠুকগণ ভ্রম সংশোধন করিয়। দিলে বাধিত হইব। 

. | 


৯৮ 


১১শ অধ্যায়। 
গভাপান ও দারোপগমন বিধি । 


মাতৃত্ব নারীজীবনের প্রধান ও চরম লঙ্গা। রমণীগণের 
প্রদান গোরব একট যে হারা আমাদের মাতা! $৮০লা71) [5 
106 110097 0 0)71)-নারী গুরুষদিগের মাতা” গর্ভধারণ 
9 অপত্য প্রতিপালন এই ছুই খার্া অপেক্ষা মহত বা পবিত্র কার্সা 
নারীজীবনে সন্ভাবিত নহে। সষ্টিরক্ষা ৪ সমাজরক্ষার জনা এ ঢ্ুই 
কারোর মহত্ব, গৌরব ও অত্যাবশ্কীয়তা সর্বধাদি সম্মত। 

রজোদর্শন মাতৃখের প্রথম লক্ষণ। রজোদশনের পরই 
বালিকাগণ হঠাত স্ত্ীত্বে পরিণত হন। ডাক্তার 00810 বলেন-_ 
11081) [00115 0158 01060, 00০ 11001510081 055595, 
৯16 961০) 1) ৭. 1)00110) 0010] 01011011000 (0 017817- 
10990. 0081, 1)10. ০1160. ৬০1. ][,7 9০.--অর্থাং 
_্খতুর পরেই রমণী একেবারে বালিকা অবস্থা হইতে রমণী 
অবস্থাতে উপনীত হন।” এই সময়েই জননেন্দ্রিয় বদ্দিত হয়, 
এবং জরাধু, গর্ভকোধ, স্তন প্রভৃতি স্ব স্ব আকার ধায়ণ করে। 
এই সময়েই বাণিকার রূপশোভার আতিশযা উপস্থিত হয় এবং 
যৌবনন্থলভ হাব ভাব শালীনতা! প্রভৃতি ই সময়েই বালিকার 
হৃদয়মন্দির অধিকার করে। পুষ্পেও এরূপে যথাকালে কোমলতা, 
সৌনারয্য, সৌগন্ধ, মধু প্রভৃতি সঞ্চারিত হয়। এবং পুগ্পের রজঃ 


১৯৪ বিবাহ ও নারীধন্ম। 


আবির্ভাব দেখিয়াই বোধ নয় নারীগণের এই অবস্থাকে রজোদর্শন 
বা পুষ্পোৎসব বল! যায়। 

প্রথম রজোদশনের নির্দিষ্ট বা অবধারিত কাঁল নাই। দেশ 
ভেদে ও অবস্থাভেদে এই কালের তারতম্য লক্ষিত হয়। 
ডাক্তারের বলেন--]1)15 21১০901) ০০০০৪ 6811157 11) ৬৪1- 


1061 000100165) 581)0011)0 (500100780061015, 2110 10101)17 
001652650 21)0.103000100505155 0 590161 ) 1 1১ 
15087060113 901595105 ০০010101)5,--0)8411), 10" 


1. ৬০1. [1], 1১. 55০ অর্থাৎ--গ্রীন্ প্রধান দেশে এই অবস্থ। 
শীন্রই উপস্থিত হয়। যাঁহাদের চিত্তের প্রফুল্পতা অত্যধিক, 
যাহার! স্ুসভা ও যাহার বিলাদী তাহাদের মধ্যে এই অবস্থা 
শীঘ্রই উপস্থিত হয়। যেখানে পূর্বোক্ত কারণের অভাব থাকে 
দেখানে এ অবস্থা বিলম্বে ঘটে ।৮ ইংলণ্ডে বালিকার ১৩ ও ১৫ 
বংসর মধ্যে খ্বতুমতী হন। কোন কোন বালিকা ইতলণে 
দশবৎসর বয়সেই খতুমতী হন, এরূপও লিখিত আছে। নিজের 
বা নিজ বংশের গীড়াদি থাকিলে রম্ণীগণ ১৪ বৎসরের পর 
খতুমতী হয়। কিন্তু সচরাচর ইংলণ্ডে রমণীর খতুকাল ১৩ হইতে 
১৫র মধ্যে । আমাদের শাস্ত্রে এই অবস্থার কাল দ্বাদশ বর্ষ বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে । যথা. 

_ পতন্ব্যাৎ দ্বাদশাৎ কালে বর্তমান মন্থক পুনঃ। জরাপক শরী- 
রাণাং বাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ং॥ সুশ্রত-_অর্থাৎ এই রজঃ ঘ্বাদশবর্ষ 
ধ্যয়সের সময় আবিভূ'তি হইয়া পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে | পরে 


গর্ভাধান ও দারোপগঞ্জন বিধি । ১৯৫ 


যখন শরীর জরা ্বা্। জর্জরিত হয় তখন এই রজঃ তিরোহিত 
হয়। 

রজোদর্শনের সময় রমণীগণের নানাশ্রকার শারীপিক ও 
মানসিক বিকৃতি ও বাস্তি-্রম জন্মে । 110 10£90655 ০1 
10৩103070180101) 15 17581187101) 10199005501 1001 0: 
1555 ঠ6179181 000961101101)21 015001)081706 2170 10001)- 
71700676011), [ূ. ৬০1,110 551 প্রথম 
রজোদশনের পর এই ব্যতিক্রম বা বিকৃতির অতীব প্রাবল্য লক্ষিত 
হয়। এবং এই সময়ে এঞ্নকাগণের শরীরে নানাপ্রকার পাঁড়ারও 
স্কব্রপাত হয়। ম্ুতরাং হু সময়ে বিশেষ সাবধান হইয়া চলা 
আবগ্তক। রজন্বল! স্ত্রীর কন্তবা সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে বিস্তৃত 
বিধান আছে। আমরা গ্রথমে কয়েকটা গুরুতর ও প্রয়োজনীয় 
বিধির উল্লেখ করিতেছি £_-যথ। 

'খতৌ প্রথমদিবসাৎ-_ প্রভৃতি, ব্রহ্মচারিণী দিবাশ্বগ্র-__অঞ্জন-- 
অশ্রপাত--অন্থুলেপন _-অভাঙ্গ _-নখচ্ছেদন-_ প্রধাবন_হসন-_ 
কথন-- অতিশন্বশ্রনণ--অবলেখন-_অনিলায়াদান্‌ পরিহরেৎ। কিং 
কারণং? দিবান্বপন্ত্যাঃ স্বাপশীলাঃ অঞ্জনাৎ অন্ধঃ; রোদনাৎ 
বিকৃতদৃষ্টিঃ; ন্নানান্গলেপনাৎ ছুঃখশীলঃ ; তৈলাভাঙ্গাৎ কুষ্ঠী ; 
নখাপকর্তনাৎ কুনখী; প্রধাবনাৎ চঞ্চলঃ ; হদনাৎ শ্তাবদস্তোষ্টতালু- 
জিহ্বঃ) প্রলাপী চাতিকথনাৎ) অতিশবশ্রবণাৎ্ষ বধিরঃ) অব- 
লেখনাৎ খলতিঃ, মারুতায়ামসেবনাৎ উন্মত্বো গর্ভো তবতি ইতি 
এবং তান পরিহরেৎ। দর্ভসংস্তরণশায়িন করতলশরাব- 
পর্ণান্ততমতোক্জিনীং হুবিধ্যৎ ত্র্যহর্চ ভর্তঃ সংরক্ষেৎ।**'তত্র প্রথ্- 


১৯৬ বিকাহ ও নারীধর্্ম। 

দিবসে খতুমত্যাং মৈথুনগমনং অনাযুষ্যং পুংসাং ভবতি। যস্চ 
তত্রাধীয়তে গর্ভঃ স প্রসবমানো বিমুচ্যতে। দ্বিতীয়েহপি এবং 
অসম্পূর্ণাঙ্গোহল্লাযু্বা। চতুর্থেতু সম্পূর্ণাঙ্গো দীর্ঘাযুশঠ তবতি। 
নচ প্রবর্তমানে রক্তে বীজং প্রবিষ্টং গুণকরং ভবতীতি। নগ্যাং 
প্রতিআোতপ্রাবিদ্রব্যং প্রক্ষিপ্তং গুতিনিবর্ততে নোদ্ধং গচ্ছতি 
তদ্বদেব দ্রষ্টব্যং। তক্মাৎ নিয়মবতীং রিরাত্রং পরিহরেৎ।” স্ুশ্রুত 
-শারীর স্থান ২য় অধ্যায় । অর্থাৎ_“খতুর প্রথম দিবস হইতে 
নারী ব্রহ্ষমচর্য7য অবলম্বন করিবেন। ভ্িনি-_দিবানিদ্রী, কজ্জলা- 
লেপন, রোদন, চন্ধন বা অষ্গন্কপ্রবা বিলেপন, তৈল্রক্ষণ। নখ- 
কর্তন, দৌড়াদৌড়ি, অতিহান্ত বাচালতা, অতিশব্দ শ্রবণ, মন্তকাদি 
ফঞ্ডুয়ন ও বহু বায়ুসেবন ও অতি পরিশ্রম পরিত্যাগ করিবেন। 
যদি বলেন কেন? তাহার উত্তর এই-দিবানিদ্রায় সন্তান নিদ্রালু 
হয়, কজ্জলাদি লেপনে সন্তান অন্ধ হয়, রোদনে সন্তানের চক্ষুর 
বিকৃতি জন্মে; চন্দনাদি লেপনে সস্তান দুঃঘী হয়; তৈল মাথিলে 
সম্তান কুষ্ঠরোগী হয় ; নখ কাটিলে সন্তান কুনখী হয়) দৌড়াদৌড়ি 
করিলে মন্তান চঞ্চল হয়; অতি হান্ত করিলে সন্তানের দস্ততালু ৪ 
জিহ্বা শ্তামবর্ণ হয় ; অতি কথনে সন্তান বনুভাষী ও প্রলাপভাষী হয় 
অতিশব্দ শ্রবণে মস্তক বধির হয় ; মস্তক কও,য়নে সন্তানের মাথায় 
টাক পড়ে; এবং অতি বাষু সেবনে সন্তান উন্মত্ত হয়। রজস্বলা 
তিন দিন যাবৎ কুশাপনে শয়ন করিবেন; করতলে অথবা মাটীর 
মাল্শায়, অথবা পাতায় হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিবেন; এবং তিন দিন 
যাৎ তাহাকে পতি হইতে রক্ষা করিবে, অর্থাৎ পতিকে তাহার 


গর্ভাধান ও দারোপগমল বিধি । ১৯৭ 


নিকট আসিতে দিবে না। খুয় প্রথম দিবসে স্ত্রীসহবাদ করিলে 
স্বামীর আযুহ্াস হয়, এবং এ দিনে ষে গর্ভ হয়, তাহাও প্রপবকালে 
বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয় দিবনে ভ্ত্রীস্বাদ করিলে গর্ভস্থ শিশু হয় 
প্রসবকালে নয় সুতিকাগুহে বিনষ্ট হয়। তৃতীয় দিবসে স্্ীঘহবাদ 
করিলে গর্ভস্থ শিশু হয় প্রসবকালে বিনষ্ট হয়, নয় স্ৃতিকাগৃে 
বিনষ্ট হয়, নয় এ শিশু হীনাঙ্গ ও অল্লাযু হয়। চতুর্থ দিবণে স্ত্রী 
সহবাস করিলে সন্তান পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘাযুঃ হয়। কোন দ্রবা নদী- 
শআ্রোতের বিপরীত দিকে প্রক্ষিপ্র হইলে উহা যেমন ফিরিয়া আসে 
এবং উদ্ধে গমন করিতে পারে ন!, সেইরূপ খতুকালে রক্তের গতি 
বহিমুখখ থাকায় শুক্র জরায়ুর অভিমুখে উঠিতে পারে না। 
অতএব তৎকালে শুক্র ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে কোন 
উপকার হয় না। অতএব নারী তিন দিন ব্রঙ্গচর্যা অবলম্বন 
করিবেন এবং শ্বামিসহবাম করিবেন না।” 

বশিষ্ঠও বলিয়াছেন-_-““রিয়াত্রং রজস্বলা অশুচিভবতি। সা 
নাঞ্জাৎ, ন অভ্যঞ্জাৎ, নাগ্চমন্ায়াৎ, অধঃশয়ীত, দিবা ন স্বপাৎ 
নাগ্রিংস্পূশেৎ, ন রজ্জুং প্রমুজেৎ, ন দত্তান্‌ ধাবয়েৎ, ন মাংসং 
অশ্লীয্াৎ, ন গ্রহান্‌ নিরীক্ষেত, ন হসেৎ, ন কিঞ্দীচরেৎ ৪ 
অর্থাৎ “রজন্বল] হইলে নারী ত্রিরাত্র অশ্তুচি থাকেন। তিনি 
কজ্জল বাবহার করিবেন না; তৈল মাখিবেন ন1; স্নান করিবেন 
ন1) মুত্িকায় শয়ন করিবেন, দিবানিদ্রা যাইবেন না, অগ্নি 
স্পর্শ করিবেন না) রজ্জু প্রস্তত করিবেন না) দত্ত ধাবন করিবেন 
না; মাংস ভক্ষণ করিবেন না) গ্রহাদি নিরীক্ষণ করিবেন ন1 ৮ 


১৯৮ বিধাছ ও নারীধন্গ। 


হান্ত করিবেন না; কোনরূপ গৃহকর্্মও করিবেন না” মনু 
বলিয়াছেন-_ 
এনোপগচ্ছে প্রমত্তোইপি শ্রিষীমার্তবদশনে । 
সমানশয়নে চৈব ন শয়ীত তয়া সহ ॥ 
রজস।ভিপ্ল,তাং নায়ীং নরন্ত হাপগজ্জহঃ। 
প্রজ্ঞাতেজে।বলং চক্ষুরাযুশ্চৈব প্রহীয়তে ॥ 
তাং বিবজ্জয়তস্তস্ত রজগা সমভিপ্লত।:। 
প্রজ্ঞতেজোবলং চক্ষুরাযুন্ৈব প্রণন্ধিতে ॥ ৪ ৪০) ৪১) ৪২ । 
অর্থাং__“কামোন্মন্ত হইলেও খতুমতী স্ত্রীতে উপগত হইবে 
না। এ কালেম্ত্রীর সহিত এক শধায় শয়ন করিবে না। খাতু- 
কালে স্ত্রীনহবাস করিলে বুদ্ধি তেজ বল চক্ষু এবং আযুর নাশ হয়। 
খতুকালে ধাহার৷ স্ত্রীসবাস ন! করেন তাহাদের বুদ্ধি তেজ বল 
দর্শন শক্তি এবং আমু বন্ধিত হয়।” লঘু অত্রিতে লিখিত আছে £- 
“প্রথমেহনি চগ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রক্ষঘাঠিনী। 
তৃীয়ে রজকী প্রোন্ত। চতুর্থেহমনি শুধ্যতি ॥” 
অর্থাৎ_খতুর প্রথমদিনে নারী চণ্ডালীর ন্যায়, দ্বিতীক্প দিনে 
্রহ্মহত্য। পাপদুষিতার স্তায়, তৃতীয় দিনে রজকীর ন্ঠায় অপবিত্র 
ও অন্পৃশ্ত। থাকেল। চতুর্থ দিনে তিনি শুদ্ধিলাভ করেন।” 
ব্যাস বলিয়াছেন £-_ 
রঙ্গোদর্শনতো দ্বোষাৎ সর্বমেব পরিত্যঙ্সেৎ। 
সর্ব্বরলক্ষিতা শীঘ্রং লপ্সিতাস্তগূহে বলেছ ॥ 
একাম্বরাবৃত। দীন! স্ানালগ্কারবজ্জিত1। 
মৌনিম্তধোমুখী চক্ষুঃ পাণিপন্তিরচঞ্চল] ॥ 


2 
রা 


শর্ভাধান ও দারোপগর্ঈন বিধি । টে 


অশ্নীয়।ৎ কেবল: ভ্তং নত্তং মৃন্মঃভ।জনে | 
শ্বপেদ্ভূমাব প্রত] ক্ষপেদেবং অহত্রয়ং ॥ 

স্নায়ীত চ ত্রিরান্রাস্তে মচেলং উদ্দিতেররো ॥ 
বিলোক্য ভর্ত,ববদনং শুদ্ধ! ভবঠ ধন্ম ত:। 
রজেদর্শনতঃ য।: শ্যরাত্রয়ঃ ফোড়শ।্বঃ ॥ 
তঠঃ পুংবীঙং অক্ি্ং শ্রদ্ধে ক্ষেত্রে প্ররোহতি। 
চতশ্রশ্চাদিমাঃ রাত্রীঃ পর্ববচ্চ বিদজ্জয়েৎ॥ 


অর্থাৎ_-“রজোদর্শনের পর নারীগণ দৌধযুক্তা থাকেন: 
এজন্য তাহারা এঁ সময়ে নিত্যনৈমিত্তিক কাধ্য পরিত্যাগ করিবেন 
রাজাদরশনের পর অবিলম্বে তিনি লঙ্জিতার স্তায় গৃহাত্যন্তরে 
সকলের দৃষ্টিপথের বহিভূতি হইয়া বাস করিবেন। তিনি এক 
বস্ত্র পরিধান করিয়া ও স্নানালঙ্কার বর্জিত হইয়া দীনভাবে 
বাস করিবেন । তিমি মৌন অবলম্বন করিয়া অধোমুখে থাকিবেন 
তাহার চক্ষু, হস্ত, পাদ যেন চঞ্চল না হয়। তিন রাত্রিতে কিঞ্চিং 
লবণ বিহীন অন্ন মাত্র মুন্ময় পাত্রে ভোজন করিবেন। তিনি 
ভূমিতে শয়ন করিবেন ও এইরূপে সাবধানে তিন রাত্রি কাঁটাইব্নে। 
চতুর্থদিনে সুর্যোদয়ে নান করিয়' তিনি স্বামীর মুখ দর্শন করিবেন 
ও তদ্থার! শুদ্ধ হইবেন। খতুর প্রথম দ্রিন হইতে ষোড়শ দিন 
পর্য্যন্ত খতুকাল। এ দময়ে পূব ও ক্ষেত্র উভয়ই শুদ্ধ থাকে। 
সুতরাং এ কালই গর্ভীধানের পক্ষে প্রশস্ত। খতু হইলে প্রথম 
চারি দিন ও পর্বদিনে ( অমাবস্তা, পর্ণিমা, অষ্টমী ও চতুর্থী 
তিথি ও সংক্রান্তি দিনে) স্ত্রীসহবাস করিবে ন|। ৪ 


ই০৩ বিবাহ ও নারীধর্্ম । 


এক্ষণে গর্ভাধান বিধি প্রদশিত হইতেছে । খতুমতী নারী 
চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া অগ্ে ত্রাঙ্গণদিগকে স্বস্তি বাচন 
করাইবেন। কিরূপে স্বস্তি বচন করাইতে হয় তাহা এই 
পুস্তকের বিবাহ প্রকরণে প্রদধিত হইয়াছে । পরে পতি স্থবেশ 
ধারণ করিয়া! ও চন্দনাদি চচ্চিত হইয়। সংঙ্কল্প করিবেন অর্থাং 
বলিবেন যে অগ্য অমুক মাস, অমুক পক্ষ, অনুক তিথিতে অমুক 
গোত্রের অমুক দেবশন্দমা আমি_-অমুক গোত্রের অমুকী দেবীর গর্ভ 
স্ুপুজোৎপাদন কামনা! করিয়া ও গণপত্তি ষটঠী মার্কও প্রভৃতির 
.পুজা করিয়া সুর্যাদেবকে নয়টা অর্ধা প্রদান করিতেছি । যথা 
১। “ও বিশ্বগ্ন। বিশ্বতঃ কর্তা বিশ্বাধালি রজোনিছঃ | 
| নব পুষ্পোত্সবে চার্থাং গৃহাণ ত্বং দিবাকর ॥৮ 
অর্থাং__গহে শুধ্য ! তুম বিশ্বনাণক, তুমি বিশ্বকর্তা, তুমি 
বিশ্ুতরষ্টা ও অনাদি। এই নব পুণ্পোংসবে আমি যে অর্থা 
দিতেছি তাহা তুমি গ্রহণ কর ।” 
২। “সম্পদাকৃতিরাকাশে ক্ষোভরূপী জগত্প্রভে! | 
সাঙ্ষীত্বং সর্বভূতানাং গৃহাণার্থাং দিবাকর ।» 
অর্থ।ৎ__দহে সুর্যা তুমি সর্ব সম্পদের আকর। প্রকৃতির 
সাম্যাবস্থায় তুমিই আকাশে ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া জগংস্ৃষ্টি 
করিয়াছিলে। তুমি জগৎপ্রভু। তুমি সর্ব জীবের পাঁপপুণ্যের 
পাক্গী। তুমি আমার অর্থ্য গ্রহণ কর।” 
৩। “ময়! চ যত কতং কর্ম সাম্প্র তং ফলহেতবে। 
তিমিরস্স মহাতেজ। গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ।” 


গর্ভাধান ও দারোপগমন বিধি । ২০১, 


“হে সুর্য তুমি অন্ধকার নাশক ও মহাঁশক্রিসম্পন্ন। আমি 
যে কন করিতেছি তাহাকে সফল বা ফলগ্রদ করিবার জন্য তুমি 
আমার এই ঘধ্ধ্য গ্রহণ কর।” 

৪। “নব পুম্পোৎসবে চাধ্যং দদামি ভক্তিততৎপরঃ। 

সম্পদাং হেতুঃ কর্তাচ গৃহাণার্থাং দিবাকর ।” 
অর্থাৎ_“হে কুর্ধ্য ! এই সব পুষ্পোঘসবে আমি ভক্তি সহকারে. 
তোমাকে অর্ধ্য দিতেছি । তুমি সব্দ সম্পদের হেতু ও আকর; 
তুমি আমার এই অয গ্রহণ কর।” 
৫1 “নমস্তে ভগবন্‌ সূর্ধা লোকস্ক্ষিন্‌ বিভাবসে। ! 
পুত্রার্থী চ প্রপননোহং গৃহাণাধ্যং দিবাকর ৷” 

“হ সুর্যা ! তুমি ভগবান্‌, তুমি লোকসাক্ষী, তুমি তেজোময় 
আমি পুত্রকামনা় তোমার শরণ লইতেছি। আমার অর, 
গ্রহণ কর।” 

৬। “কমলাকান্ত দেবেশ সাক্ষী ত্ঞ্চ জগৎপতো। 

ভক্তস্তব প্রপন্নোহহং গৃহাণার্ধযং দিবাকর |” 

“হে সুর্য ! তুমিই বিষ্ণু, তুমিই ইন্দ্র, তুম লোকলাক্ষী, তুমি 
জগৎপতি। আমি তোমার তক্ত ও শরণাগত। তুমি আমার 
অর্থ গ্রহণ কর।”” 

৭। স্র্গদীপ নমস্তেইস্ত নমস্তেবিপ্স্তাপন। 

নব পুষ্পোৎসবে চাখাং গৃহাঁণ ত্বং দিবাকর ॥৮ 
“হে সুরধা তুমি বর্গের প্রদীপন্বরূণ | বিশ্বস্থ যাবতীয় উত্তাপের 


২০২ বিবাহ ও নারীধন্মম। 


তুমিই হেতু। তোমাকে বারদ্বার নমস্কার করি। এই নব- 
পুষ্পোত্মবে তুমি আমার অর্ধ্য গ্রহণ কর।” 
৮। “নমন্তে পদ্মিনীকান্ত স্থমোক্ষ প্রদায়ক | 
ছায়াপতে জগবস্থামিন্‌ স্বর্সনীপ নমোহস্ততে ॥” 
“হে পদ্ধিনীকান্ত! তুমি সুখদাতা, তুমি মোক্ষদাতা। ছায়া 
তোমার স্ত্রী । তুমি জগৎপতি ও স্বর্গদীপ ; তোমাকে প্রণাম ।” 
৯। পবশ্বাজ্মা বিশ্ববনধুশ্চ বিশ্বেশো বিশ্বলোচন। 
নবপুষ্পোৎসবে চার্ধযং গৃহাণ ত্বং দিবাকর” 
. পহে হ্র্য! তুমি বিশ্বের আত্মান্বরূপ ) তুমি বিশ্বের পরম 
উপকারক; তুমি বিশ্বের প্রভু ; তুমি বিশ্বের চক্ষুম্বরপ। অগ্য 
এই নবপুণ্পোৎসবে তুমি আমার অর্ধ্য গ্রহণ কর।” 
পরে বধুর স্বগ্ধাদেশ হইতে হস্ত বাঁড়া ইয়া বধূর যোনিদেশ স্পশ 
করিয়া বর নিয়লিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়। জপ করিবেন, যথা । 
১। ৭" বিষণ ধোনিং কল্সয়তু ( গ্রসবসমর্থাং করোতু) টা 
রূপাণি পিংধতু (প্রকাশরতু )। আসিঞ্চতু (যাবন্মাত্রেণ বীজেন 
গর্ভোভবতি তাবন্মাত্রমেব প্রক্ষেপরতু ) প্রজাপতি ধাতা গর্ভং 
ধাতু (পুক্রার্থৎ ধারয়তু ) তে” অর্থাৎ_“বিষুঞ তোমার জননে- 
ক্রিয়কে পগ্রসবক্ষম করুন। তৃষ্টা তোমার রূপ গ্রকাশিত করুন। 
যে পরিমাণ শুক্রে তোমার গর্ভ হইতে পাঁরে, কেবল সেই পরিমাণ 
শুর প্রজাপতি তোমাতে প্রবিষ্ট করান । এবং ধাত। (আদিত্য) 
তোমার গর্ভে পুত্র সন্তান বিধান করুন।” 
২ ৭ গর্ভং ধেছি পিনীবালি ( অমাবস্তে ) গর্ডং ধেহি 


গর্ভাধান ও দারোপুগমন। ২০৩ 


সরন্বতি। গর্ভংতে অশ্বিনৌদেবা বাধত্বাং পুক্ষরস্রজৌ”-_অর্থাথ_ 
“ছে অমাবস্তে আপনি ইহার বন্ধ্যাত্ব দুর করুন। হে সরস্বতী, 
হে পদ্মমালাধারী অশ্বনকুমারদ্বর়, আপনাদের প্রসাদে ইহার গর্ভ 
হউক”৮। পরে বর, বধূর নাভিদেশ সুবর্ণ স্পর্শ করাইয়া বলিবেন। 

“ও” জীব্বৎসা ভব ত্বং ছি স্থপুত্রোৎপন্তিছেতবে । তম্মৎ 
ত্বং সর্বকল্যাণি অবিদ্বগ্ধাস্ত্রিণী”-_“হে সকলকল্যাণবিশিষ্টে! 
তোমার গর্ভে ষেন কোন বিদ্ব না হয়। উুঁমি জীবিত বৎস 
(সস্তান) প্রসব কর। এবং ত্র সন্তান বদ্ধিত হইয়া সাধু হউক 
ও বংশের মুখোজ্জল করুক। পরে বধূর নাভিপদ্ম ধারণ করিয়া 
বর জপ করিবেন-_- 

“তু দীর্ঘাযুষং বংশধরং পুত্রং জনয় স্ব্রতে”--ণহে ৰধু ! তুমি 
ব্রতপরান্ণণা হও । এবং দীর্ঘায়ু ও বংশের মুখোজ্জলকর পুত্র 
প্রসব কর।” 

পরে পত়্ী পঞ্চগব্য (অর্থাৎ দি, দুগ্ধ, স্ব, গোময় ও গোসুত্র) 
পান করিবেন। পরে পতি ষথাকালে পত্ধীতে উপগত হুইবেন। 

এক্ষধে দারোপগমনের কালাকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার 
উল্লেখ করা যাইতেছে । মন্ু বলিলেন - 

খু স্বাভাবিক; শ্রীণ।ং রাব্রয়ঃ যোড়ণঃ হি । 


৮৪ 


তাসাং আদ্যাশ্চতশ্রস্ত নিন্দিতৈ কাদশী চ যাঁ। 

ত্রয়োদশী চ শেষাস্ত প্রশস্ত দশরাত্রয়ত ॥ 

নিন্দ্যাবষ্টান্ চান্তা্থ স্ত্রিযো রাতিধু বজ্জরিন্‌। 
্রহ্গচার্ষোব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বস্ন 1 ৩1৪৬৪৭।৫০ | 


২০৪ কিবাহ ও নারীধন্মম। 


অর্থাৎ পল্্রীলোকদের খতু যোড়শদিনব্যাপী। এই যোড়শ 
দিনের মধ্যে গ্রথম চারি দিন, একাদশ দিন ও ত্রয়োদশ দিন এই 
ছয় দিন নিন্দনীয় । অবশিষ্ট দ দিন প্রশস্ত। এই দশ দিনের 
মধ্যে পর্ব দিন (অষ্টমী, চতুর্দনী পূর্ণিমা, অমাবস্ত। এবং সংক্রান্তি) 
বর্জনীয়। তত্িন্ন এই দশ দিনের মধ্যেও যে কোন আট দিন 
কেবল বাদ দিয়া অবশিষ্ট ছুই সটীনে মাত্র ভ্্রীসত্তোগ করিবে। 
এইরূপ ধিনি আচরণ করেন, তিনি গৃহস্থ বা বাণপ্রস্থ হইলেও 
ব্রহ্মচারী” 
বৃহৎ পরাশর বলেন 
গ্ধতৌ গচ্ছেদ্ধন্দপত্ীং বিনা পঞ্চ গর্ব । 
পৃতরার্থী চেতু, যুগ্মাহ স্থীকামে। বিষমান চ ॥ 


ন গচ্ছেৎ ক্ররদিবদে মঘামূল।ছয়োয়পি ॥7 

অর্থাৎ *খতুকালে স্ত্ীরঙ্গ করিবে। কিন্তু পাঁচটা পর্ব দিন 
বাদ দিবে। পুত্রার্থী হইলে যুগ্মাদিনে (অর্থাৎ ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, 
১২শ, ১৪শ ও ১৬শ দিনে) এবং কন্তার্থী হইলে অযুগ্ম দিনে 
( অর্থাৎ ৫ম, ৭ম, ঈম, ও ১৫শ দিনে) স্ত্রীসহবাস করিবে। এই 
এই দিনের কোন দিনে মঘ1 বা৷ মূলা নক্ষত্র থাকিলে, বা কোন 
পাপষোগ * থাকিলে, ধী দিনটাও বাদ দিতে হইবে ৮ 

বিুণ বলেন-__ 

পন অষ্টমীচতুর্দশীপঞ্চদ শীষু ক্বি্ং উপেয়াং*__অর্থাৎ পাট 
পর্বগিনে স্ত্রীসঙ্গ করিবে ন!। 


গর্ভাধান ও,দারোপগমন বিধি । ২০৫ 


ফাঁজ্ঞবন্ধ্য বলেন-__ | 
“যোড়শর্,নিশ।ঃ স্ীণাং তন্সিন্‌ যুগ্ম সংবিশেহ | 
ব্রঙ্মচাষ্যেন পর্ধাণি আদশ্চ চস্ণ্চ বজ্জ:যৎ॥ 
এবং গচ্ছন্‌ স্্িয়ং ক্ষামাং মঘাং মূল।ঞচ বর্জয়েহ। 
স্থ ইন্দৌ। সৎ, পুত্রং লক্ষণ্যং জনয়েৎ পুমান্‌॥" 
অর্থাৎ “্খতুকাণ যোড়শ(দনব্যাপা। এই ষোড়শ দিনের মধ্য 
কেবল যুগ্মদিনে স্ত্রীসহবান করিবে। ব্রক্ষচারীর স্তায় সংঘম 
শিক্ষা করিতে হইলে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ দিন ও পব্ব দিন বর্জনীয়। 
স্ত্রীও সংযম দ্বার স্বীয্ধ শরীরকে রুশ করিবেন । মঘা ও মূলায় স্ত্রী 
করিবে না । চন্দ্র ও নক্ষত্র শুদ্ধ হইলে এক দিন মাত্র স্ত্রী 
করিবে । এইরূপ আচরণ করিলে স্ুলক্ষণ পুত্র জন্মে ।” 
কিন্তু পৃর্বোক্তরূপ সংযম অবলম্বন করিলেই যথেষ্ট হইল না। 
সংযম সম্বন্ধে আরও কয়েকটা নিন্ম প্রতিপালন করিতে হয়, যখা-_ 
. ১ “ন আাদ্ধ দিবসে চৈব। নোপবাসদিনে তথা। 
নশুচিপলনো বাপি নচৈব মলনাং তথ! ॥ 
নক্রদ্ধাং ন চ ক্রদ্ধঃ সন্ন বোগী নচ রোগিণীং।" 
.. নৃহৎ্পরাশর। 


অর্থাৎ নর বা উবার বা ঝড়, অবস্থায়, বা 
মলিন অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করিবে নাঁ। ক্রোধকালে বা রোগ 
হইলে বা পত্ঠী মলিনা, ক্রদ্ধা ব৷ রুগ্লা থাকিলেও স্ত্রীসহবাস 
নিষদ্ধ।” বিষণ বলিয়াছেন_- 

দন শ্রাদ্ধং ভূড্ক্তা, ন আদং দত্থা, নোপ নমন্ত্রিতঃ শ্রান্ধে নন্নাতবা 

১৪ 


২০৬ বিঝুহ ও নারীধর্্ম। 


ন হত্বা ন ব্রতী, ন উপোষ্য, ন ভুক্ত) বা; ন দীক্ষিতঃ 
ন দেবায়তনশ্মশানশূন্ঠালয়েযু, ন বৃক্ষমূলেষু, ন দিবা, ন সন্ধ্যয়োঃ 
ন মলিনাং, ন মলনঃ, ন অভ্যক্তাং, ন অভ্যক্তঃ, ন রোগার্তাং, 
ন রোগার্তঃ1” 
অর্থাৎ *শ্রান্ধে ভোজন করিয়া, বা শ্রাদ্ধ করিয়া, ব1 শ্রান্ধে 
নিমন্ত্রিত হইয়া, বা স্নান করিয়া! উঠিয়াই, বা হোমান্তেই, বা ব্রত 
অবলম্বন করিয়!, বা উপবাস করিয়া, বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, ব। 
ভোজনান্তেই, স্ত্রীসহবাস করিবে না। দেবালয়ে, শ্মশানে, পোড়া 
ঘরে, বৃক্ষমূলে, দিবসে, প্রদোষে, প্রত্যুষে, স্ত্রীনহবাস নিষিদ্ধ। 
নিজে মলিন থাকিলে, বা তৈল মাথিয়া, বা রুগ্নদেহে, অথবা স্ত্রী 
মলিন বা তৈলাভ্যক্তা ব1 রুগ্না থাকিলে স্ত্রীসহবাস বর্জনীয় 
অন্য অন্ত শান্ত্রেও পূর্বোক্ত বিধিসমূহ দৃষ্ট হইবে । 
সত্রীহবাসের কালসম্বন্ধে শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ মতভেদও দুই হয়। 
মন্ধু বলিয়াছেন “খতুকালাভিগামি স্তাৎ*। কিন্তু গৃহ্ৃত্র 
প্রণেতার! বলিগ্লাছেন “অত উর্ধং অক্ষারলবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণৌ 
অধঃশাগিনৌ স্তাতাং ত্রিরাত্রং ঘাদশরাত্রং সম্বংসরং বা”, অর্থাৎ প্রথম 
খতুর পর প্পতিপত্বী ক্ষারলবণ ভক্ষণ করিবেন না; তাহার ব্রহ্গচ্য্য 
অবলম্বন করিয়া মৃত্তিকায় শয়ন করিবেন। এই ভাবে তাহারা 
ত্রিরাত্রি, দ্বাদশরাত্র বা সম্বৎংসর কাটাইবেন।” মেধাতিথি বলি- 
তেছেন--“সংবৎসরন্তাস্তর] পতিতে খতৌ গমনং নান্তি। এবং 
অন্মাৎ কালাদুর্ধং অতি ধাতো গমনং নাস্তি। ত্রিরাত্রাদিনাত্ত বিকল্পঃ 
অত্যন্তরাগপীড়িতয়োগর্মনং ) ধৈর্্যবতোস্ত ব্রহ্ধচর্যং” | অর্থাৎ 


গর্ভ।ধান ও দারোপগম্ন বিধি। ২৭ 


“প্রথম খহু হইতে এক বৎসরের মধ্যে যতগুলি খটুকাল পড়িবে 
তাহাতে স্ত্রীরঙ্গ করিবে না। এক বৎসরের পরেও খতুকাল 
ব্যতীত অন্ত সময়ে স্ত্রীরঙ্গ করিবে ন1। ত্রিরাত্র, দ্বাদশ রাত্র ও সম্বংসর 
এন্‌প বিকল্প করিবার কারণ এই যে যদি পতি পত্রী অত্যন্ত কাম- 
পীড়িত হন, তাহা হইলেই তাহারা ত্রিরাত্রের পর নহবাদ 
করিতে পারেন । ধাহার! ধীর, তাহার! সংযম অবলম্বন করিবেন” 
কফলতঃ ব্রাঙ্গবিবাহে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্ততঃ এক বর্ষ কাল অপেক্ষ। 
করা উচিত। উড়্িষ্যাতে কন্ত। খাতুর পর একবৎসর পর্য্ত 
পিতৃগৃহেই থাকেন। এক বৎসরের পরেও শুভদিনের অছিলায়_ 
. আরও অনে দিন কাটিয়া যায়। পরে পত্থী পতিগৃহে আসেন। 
আমাদেরও এ শান্ত্ীপ্ন এবং কল্যাণকর প্রথার অনুসরণ করা উচিত। 

কোন কোন শান্ত্রকার এক বৎসরেরও অধিক কাল অপেক্ষা 
করিতে বলিয়াছেন। যথ।-- 


“পুমান্‌ বিংশতি বর্ষশ্টেৎ পূর্ণযোড়শ বর্ধয়। 
স্ত্রী দক্গচ্ছতে গর্ভাশয়ে শুদ্ধেরজনাপি। 
অপত্যং জায়তে ভদ্্রং ওয়োনুখনেইধমং স্ব তং |” ভুঙ্গবলতীম। 


অর্থাৎ “যে রমণীর খতু হই! গর্ভাশয় শুদ্ধ হইয়াছে এবং 
নাহার পূর্ণ ষোড়শ বর্ষ বরঃক্রম হইয়াছে, যদি তাহার সহিত বিংশতি 
বয়স্ক পুরুষের সঙ্গম হয়, তবেই উহাতে স্ুপুত্র জন্সিতে পারে। 
যদি পতির বয়স কুড়ির কম হয় এবং যদি পত্বীর বুদ যোলর কম 
হয়, তবে সুপুত্র না জন্ম কুপুভ্র জন্মিবে।” 


২৩৮ বিবাহ ও নারীধন্ম । 


স্শ্রতেও লিখিত আছে-_ 

“উনষেডশবর্ষ।য়াং অপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং । 
যদ্যাধত্তে পুমান্‌ গর্ভঃ কুক্ষি্থঃ স বিপদ্যতে ॥ 
জাতে] বান চিরং জীবেৎ জীরেৎ বা ছুর্বলেক্দ্র়ত | 
তশ্মদ হাস্থবালায়াং গরভাধ।নং ন কারয়েৎ ॥" 

অর্থাৎ “যাঁদ পুরুষ, পঁচিশের পূর্বে, ফোল বৎসরের নানবয়ন্ক 
সাতে গভাধান করেন, তবে সেই গর্ভ, হয়, প্রদবের পুর্কেই, 
বিনষ্ট হইবে, নয় এ গর্ভে অল্লাযু ও দুর্বলেন্দ্িয় সন্তান জন্মিবে' 
অত এব অত্যান্ত বালিকা পত্ভীতে গর্ভোৎপাদন করিবে ন! 

বাভটেও লিখিত আছে-_ 

৭পুর্ণযোড় শবর্ধাতু পর্ণ ত্রিংশেন সঙ্গতা । 
বাধ্যবস্তং হ্ৃতং হুতে ততো ন্যুন।বয়োঃ পুনঃ । 
রোগ্যন্পযুরধন্তে! ব| গো ভবতি নৈব বা॥'? 

“পূর্ণ ভ্রিংশৎ বর্ষের পতি, পুর্ণ যোড়শ বর্ষের পত্বীতে উপগণ্ত 
হইলে বীধ্যবান্‌ পুত্র জন্মে। কিন্তু যদি পতি ব! পড়্ীর বয়ঃক্রম 
যথাক্রমে ভিশ বাষোলর কম হয়, তবে উহাদের সঙ্গমে হয় গর্ভ 
হইবে না, নয় এ গর্ভে রোগী, অল্লাধু ও নিন্দিত পুন্র জন্মিবে।” 

এই ত.গেল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। পতি ও পত্রী পরিণতবয়স্ক না 
হইলে স্ত্রীদ্ম আবাধয়। খতুকাল ব্যতীত অন্ত কালে স্ত্রী 
অবিধেয়। খাতুকালের মধ্যেও দশ দিন মাত্র অথব। দুই দিন মাত্র 
স্ীলঙগ প্রশস্ত।. এঁ দশ বা ছই দিনের মধ্যেও পর্ব দিন, ক্রু 
[দিন, মঘ', মূলা গুভৃতি বর্জরনীয়। যাহারা পুত্রোৎপাদনার্থ স্তীদঙ্গ 
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করেন, তাহাদের পক্ষে এই নি্ম। তবে ধাহারা রতিকামনায় 
স্বাসঙ্গ করেন, তাহাদের কণ। স্বতন্ব। আমাদের দেশের 
শশান্ত্রাহ্ছসারে সথপুজোত্পাদনই বিবাহ ও স্ত্ীসঙ্গের একমাত্র উদ্দেশ্য : 
বতিস্থথ বিবাহের অবান্তর ফল, উদ্দে্ঠ নহে। বিধাতার নিয়মও 
এই । বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীতেই মিলনের 
উদ্দেগ্ত অপত্য বা ফলোৎপাদন। ফলোৎপাদনের কাল উপস্থিত 
ভইপে, বৃক্ষের ফুকুল ও মুকুলে রঙ্গঃপদার্থঘের সমুদগন হয়, আগ্ 
সময়ে হয় না। তির্ধ'ক্‌ জন্তর মধ্যে কেবল অপত্যোৎপাদন কালেই 
পুং স্ত্রীর সঙ্গম হয়, অগ্ঠ সময়ে হয় না। এই ঈশ্বরনিয়মের, 
অনুকরণ করিয়াই হিন্দুশাস্্ব গঠিত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে 
শ্রথনও পতি খতুকালে একদিন মাত্র পত্ঠীতে উপগত হন। 
ফলতঃ ইন্দ্রিয়ন্থখ সম্বন্ধে যাহাদের সংযম নাই, যাহারা শুক্র- 
খারণে বিরত, তাহাদের শরীরে বা মনে বল থাকে না) 
নৈতিক সাহস, বীর্য শৌর্ধা তাহাদের পক্ষে অসম্তব। আহার 
ও নিদা সম্বন্ধে পরিমিতাচার যেবপ প্রয়োজনীয়, স্ত্রীলঙ্গ সম্বন্ধে ও 
সেইরূপ। শুক্রই শরীরের সর্বপ্রধান অংশ। যে ইহার রক্ষা 
না করে সে চিররুগ্র হয়, তাহার পত্বীও চিররুপ্রা হয়, এবং 
উহ্বারা উভয়েই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। 

কিছু দিন পূর্বে হিন্দুসমাজে ইন্রিয়ন্থথ সম্বন্ধে নরনারীর 
উচ্ছজ্খলতা। ছিল না। যৌবনের প্রারস্ত হইতেই সকলে সংযম 
অভ্যাস করিত, এবং প্র অভ্যাসের বলে তাহার! যাবজ্জীবন 
সুস্থদেহে ও সানন্দচিত্তে বাদ করিত। তখন নারীগণ ভর্ভুবিরঞ্চ 
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উন্মত্ত বা শ্থলিতকবরী, ব৷ *নিঃশ্বসস্তী বিশালং” হইতেন না 
পুরুষগণও পত্বী-প্রেমে-ল্লাসে দিশেহার। হইতেন না) অথবা “সেই 
সুখ খানি” "সেই মুখ খানি” করিয়া উল্ভাত্ত প্রেমে গ্রলাগ 
বকিতেন না। ফলতঃ যে প্রবৃত্তি শুক শারী, ময়ূর ময়ূরী, কুকুর 
কুকুর, শুকর শৃক্রী গুভৃতির মধ্যেও বিয্া্মান, তার 
পরিচালনায় নরনারী আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন না। 
পূর্বে কাহারও প্রশংসা করিতে হইলে লোকে বলিত “বাবুট 
বেশ লোক-_-দেবভক্ত, দ্বিজভক্ত, অতিথিতক্ত, গুরুভক্ত, পিতৃভক্ত, 
, মাতৃভক্ত, কুট্ম্বপোধী?” ইত্যাদি। এক্ষণে বহ্কিমচন্জ্রের নভেলে' 
পড়া ষায় ষে স্ত্রীভক্ত বাস্ত্রণ বললে বাবুরা বিশেষ প্রীত হন, 
এবং ভোজের আয়োজন করেন। কান্ত কুটিলা গতিঃ। 
যে কথ! এক কালে নিন্াস্থচক, তাহাই অন্ত সময়ে স্ততিব্যঞক ৷ 
কিন্তু উদ্ভাস্ত প্রেম পড়িতে বা শুনিতে ভাল। যখন কুন্দনন্দিনী 
পুকুরে দাড়াইয়া নগেন্ত্র নগেন্ত্র করেন, তখন পড়িতে ভ'ল। 
কিন্তু উদ্তাস্ত প্রেমের জালায় সমাজকে বড়ই অস্থির ও বিব্রত 
হইতে হয়। ঘরে বাহিরে কোথাও কাহারও শাস্তি থাকে না। 
আর সর্ধদ! নায়ক নায়িক সাজিয়া থাকিলে ঘরকন্ন! করাও চলে 
না। কিন্তু বিবাহ বাস্ত্রীসঙ্গকৈ দ্ধ ধর্মকর্ম্ের আনুষঙ্গিক মনে 
করা যায়, তাহা হইলে সংসারের অনেক বিষয়ে ন্ুশৃঙ্খলা উপস্থিত 
হয়। পত্রী ঘরকন্না করিবার অবসর পান এবং পতিও অন্ত কথা 
ভাঁবিবার অবকাশ পান। হা হুতাশ না করিলে উল্তাস্ত প্রেমের 
শোভা! বা পুর্ণন্ব হ্য় না। এ সংসারে, এ ভারতবর্ষে, এ ব্গদেশে, 
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হা ছুতাশ করিবার অভাব কি? ম্যালেরিয়া! আছে, কলেরা আছে, 
বসস্ত আছে, ুর্ভিক্ষ আছে, হাজ! আছে, শুক আছে, প্লেগ জাছে, 
নালিশ আছে, মামলা আছে,_নাই কি? তবে আর একট! 
উপসর্গ বাড়ান কেন 2 প্রণয়টা দাবানল স্বরূপ । ইহ! আপনাপনি 
জলে। নাটক নভেলরূপ পবনসংযোগে এ অপ্রকে আর 
উদ্দীপিত করিতে হয় না। উদ্ভাত্ত বা উচ্ছঙ্ঘল প্রেম অন্ত অন্য 
সমা্গেও অনেক দিন হঈল চপিতেছে। ইহাতে কেহই বেশী 
সুখী হইতে পারেন না । কিছুকাল সংযত বা পরিমিত প্রণয় 
করিয়া দেখুন, কি অপরিমিত সুখপাঁভ হয়? আপাতরমণীয় 
বিষের কুহকে পড়িয়া পরিণামন্দর অমৃত উপেক্ষা করিবেন নী? 
আর একট! কথা । ভূত সহজে ধরে, কিন্তু সহজে ছাড়েন!। 
আফিঙ্গের নেশাও ধরূপ। সহজে ধরে, কিন্ধ সহজে ছাড়ে না। 
উদাত্ত প্রেমের নেশাও প্রব্ূপ। এই নেশ! একবার ধরিলে আর 
ছাড়ান যান না। মনে করুন যৌবনে আপনি পত্রীকে & নেশ! 
ধরাইলেন। বয়পের ধর্মে আপনার উদ্ভান্ত প্রেমাগ্রি নিবিয়! 
আসিল ; কিন্তু তখনও আপনার পত্বীর বহ্কি নিবে নাই। দে 
সময়ের উপায় কি? যদি ঘরে এ উদ্ভান্ত প্রেমের আশ! ন মিটে, 
তবে উপায় কিঃ অথবা আপনারই যদি না মিটে তবে উপায় 
কি? আর যদি আপনার পত্ীকে বিধব! হইতে হয়, তখন তিনি 
এ উত্তান্ত প্রেম কোথায় রাখিবেন? এই সমস্ত ভাবিয়া, যৌবনেই 
ংষম শিক্ষ। করুন। এবং নিজ পত্রীকেও এ সংযমে অন্যন্ত ও 
শিক্ষিত করুন। আপনি যেক্ধূপ শিখাইবেন,। আপনার পত্বী 


এ 
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সেইরূপই শিখিবে। রঙ্গতঙ্গপৃর্ণ নভেলের আমদানী বন্ধ করুন। 
লবরঙ্গময়ী কবিতায় অন্তঃপুর কলুষিত করিবেন না । গ্ৃহিণীকে 
রামায়ণ, মহাভারত, কাশীখণ, চৈতন্তচরি তামূত প্রভৃতি পাঠ 
করিতে বলুন। তিনি লেখ পড়া না করেন তাও ভাল। কিন্তু 
যে সকল পুস্তকে পাপের মোহিনী মৃত্ভি অন্কিত আছে, যেসকল 
পুস্তকপাঠে বুদ্ধিভ্রংশ ও ধন্মনাশ হয়, তাহা যেন তিনি স্পর্শও 
করেন না। জানিবেন, আলেয়ার আলোক হইতে অমানিশার 
অন্ধকার ভাল। আর আপনিও “01০৫ 70801130707 0£ 
1২8710109. 48730 0161) 0:08 00211). 


ঘাদশ অধ্যায়। 


সীতা পসরা ৬.০ ৪ 


ভ্রীন্প প্রতি কগ্তব্য। 


নব বিবাহিতা বধূ গৃছ্ঠে আসিলে তাহাকে ষথাধুক্ত স্নেহ আদর 
করা কর্তব্য। সে যাহাতে ভবিষ্যতে সুগৃহিণী হইতে পারে, গুথম 
হইতে তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। এবং এই শিক্ষ!-- 
মাতার হস্তে স্তস্ত থাকা উচিত। মাতা এ বালিকা বধুকে নিজ 
কন্যা বলিয়া মনে করিয়া ভাহাকে লালন ও তাড়না'দর বারা 
বশীভূত করিবেন। শিক্ষার গুণে সিংহ ব্যাগ্র সর্পাদিও বশীভূত 
হয়। যদি বধু বিগড়াইয়া যান, তবে দে দোষ বধূর নহে, বধূর 
স্বাশুড়ীর বা স্বামীর । [ক প্রণালীতে ব্ধুকে শিক্ষা দিতে হয়, 
এবং কি প্রণালীতে বধূ আদর্শ গহণী ও গৃহলক্ষমী হইতে পারেন, 
শাস্ত্রে তাহার সাবিস্তার ব্যবস্থা আছে। এব্যবস্থার কিয়ংদশ নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল। 
বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে £ 
ভোজ্যালস্কারবাদে।তিঃ পৃজ্যা; স্থাঃ সর্ববদ। সত্য: | 
যথ| কিঞ্চিৎ ন শোচস্তি নিহ্যং কার্ধ্যং তথা নৃভিঃ ॥ 
সরিয়্চ বর পুজান্তে সর্ববদ| তুষণ|দিতিঃ। 
দেবা; পিতৃমনুষা।শ্চ মোদস্তে হজ বেশ্মনি। 


২১৪ বিবাহ ও নারীধর্্ম। 


্রিয়ন্তষ্টাঃ শ্রিয়ঃ দ।ক্ষাৎ রুষ্টাম্চ দুষ্টদেবতাঃ। 
বর্ধাযন্তি কুলং তুষ্টাঃ নাশয়ন্তাপমানি হাঃ ॥ 
নাপমান্যাঃ স্তিযং সতিঃ পতিশ্ব গুরদেবরৈঃ | 
্রাত্র! পিত্র। চ মাত্র! চ তথ। বন্ধুতিরেব চ ॥ 
অর্থাৎ "্বীপ্দিগকে ঘথাযোগা অশন বপন অলঙ্কারাদি দ্বারা 
সর্বদা পুজা! করিবে। তাহারা যাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ পান এরূপ 
কার্ধ কদাচ করিবে না। যেখানে স্ত্রীগণ সর্ববদ| অবঙ্কারাদি দ্বার! 
পুজিত হন, সেখানে দেবগণ, পিতৃগণ ও 'অতিথিগণ সর্বদা আনন্দ 
লাভ করেন। তুষ্টাস্তী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় উপকারিণী, রুষ্টা 
স্ত্রীহ্ট দেবতার শ্টায় অপকারিণী। তুষ্টা স্ত্রী কুলবর্ধন করেন ; 
স্ত্রী অবজ্ঞাতা হইলে কুলনাশ করেন। সাধু পতি, সাধু শ্বশুর বা 
সধুদেবর কখনও স্ত্রীর অপমান করিবেন না। ভ্রাতা পিতা 
মাতা বন্ধু কাহারও স্ত্রীর অপমান কর] উচিত নছে।” 
শিক্ষার ছুই অঙ্গ লালন ও তাড়ন। মত এব বধূকে লালন 
ও তাড়ন উভয়ই করিতে হয়। 
শঙ্খ বলিয়াছেন £-- 
গলালনীয়! সদ! ভাধা] তাড়নীয়! তখৈব চ। 
লালিত] তাড়িত চৈব স্থীন্রীর্তবতি নান্যথ| )” 
অর্থাৎ “ভাধ্যাকে লালন ও তাড়ন উভয়ই করিতে হয়। যে 
স্ত্রী লালিত ও তাড়িত হয়, সেই লক্গমীশ্বরূপিণী হইতে পারে। 
লালন ও তাড়ন এতছ্ভয়ের অন্ততমের অভাব হইলে স্ত্রী ল্ী- 
শ্বরূপিনী হইতে পারে না। লিখিত বলিয়াছেন_. 


স্্রীর প্রতি কর্তৃষ্য। ২১৫ 


“প্রাকাম্ে বর্তমান তু স্বেহান্রতু নিবারিত1। 
অবস্থা স1] ভবেৎ পশ্চ।ৎ যথ। ব্যাধিরুপেক্ষিত1 |” 
অর্থাৎ পন্্রী যদি যঃণচ্ছ ব্যবহার করে এবং স্নেহবশতঃ যদি 
কেহ তাহাকে নিবারপ না করে, তবে পশ্চাতে আর তাহাকে বশ 
করা যায় না। ব্যাধি উপেনিত হইলে দুশ্চিকিতস্ত হইয়া পড়ে ।” 
“ পপিতৃভিত্রণতৃভিশ্চৈব পতিভিদে বিরৈস্তথা। 
পুজা! ভূষয়িতযা।শ্চ বকলা।ণমিগ্স,ভিঃ 
অর্থস্ত নংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ। 
শোঁচে ধর্নেইন্নপক্তা।ঞচ পরিণাহাস্ত বেক্ষণে ॥ 
অর্থাৎ “বংশের অশেষ কলাণকামনায় পিতা ভ্রাতা পতি, 
দেবর প্রডৃতি সকলে স্ত্রীদিগ,ক সম্মান করিবেন এবং অলঙ্কারাদি 
দ্বারা তাহাদিগকে সম্তষ্ট রাখিবেন। শ্ত্রীদিগকে শিল্পকার্ধ্য দ্বারা 
অর্থ উপার্জন করিতে শিক্ষা দিবেন; সংসারের সমস্ত ব্যয় পত্রী 
স্বহস্তে কবিবেন। ভা্য্যা গৃহাদি পবিত্র ও পরিষ্কার রাখিবেন ; 
যাবতীয় ধন্ধানুষ্ঠানের ইনি সহায়ডা করিবেন ; ইনি অন্না্দি পাঁক 
করিবেন। গৃহসজ্জার দ্রবাদির ইনিই রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।” 
এইরূপে গৃহকার্ধ্ে নিযুক্ত থাকিলে ইনি নুচরিত্র! ও সুরক্ষিত? 
হইবেন। . 
মহাভারতেও লিখিত আছে £-- 
“যদি বৈ স্ত্রী ন রোগেত, পৃমাংসং ন প্রমোদয়েখ। 
অগ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসাং প্রজনে! ন বিবর্ধতে ॥ 
অপুজিতাশ্চ যন্রতী; সর্বাস্তত্রাফলা; ক্রিয়া: । 
পালিত] নিশৃহীতা চ রঃ ্ত্র্ভবতি ভারত 8" 


-২১৬ বিবাহ ও নারীধর্্ম |. 


অর্থাৎ এন্ত্রী নিজে স্ুথী না হইলে স্বামীকে সুখী 'করেন ন।। 
স্বামী সখী না হইলে বংশবৃদ্ধি হয় না। ফগতঃ যেখানে স্ত্রীগণ 
'পুজিতা না হন, সেখানে সকল কার্ধাই পণ্ড হয়। যথাযুক্তরূপে 
পালিত ও তাড়িত হইলে পত্তী লক্ষ্মী স্বরূপিণী হন।” এক 
কথায় স্ত্রী 

'মাহেব পরিগালা চ পু! জোষ্টেব দাম্বনা।” 

স্ত্রীকে মাতার স্তায় পালন করা উচিন্ত এবং তাহাকে জোষ্ট। 
ভগিনীর স্থাক় পু্জা কর! উচিত। | 

যাজ্জবন্ক্য ও বলিয়াছেন £-- 

“ভর্ভৃভাতৃপিতৃজ্ঞ।তি গুরু খ্বশ্তর দেপটরঃ। 
বন্ধুভিশ্চ প্রিয়ঃ পূজা ভূষণ|চ্ছাদন।শনৈঃ |” 

অর্থাৎ “ভর্তা, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, গুরুজন, শ্বাসুড়ী, শ্বশুর, 
ঘদবর ৪ বন্ধু সকলেই স্ত্রীকে অশন, বসন, তূষণাদি দ্বারা পুজ! 
করিবেন।” 

পূর্ববে বলা হইয়াছে যে শ্বাশুড়ী ভাল ন! হইলে বধূ ভাল হয় 
না। বর্তমান সময়ে ভাল শ্বাশুড়ী অতি বিরল হুইয়৷ উঠিতেছে | 
বধূর প্রতি বিরূপ হওয়া শ্বাশুড়ীদের এক প্রকার নিত্যকর্মম হইয়াছে। 
বধূর পিতা ছুই সের সন্দেশ ন৷ পাঠাইয়া এক সের মাত্র পাঠাইয়া- 
ছেন) অমনি শ্বাশুড়ী বধূকে নির্যাতন করিতে বসিয়া! গ্রেলেন। 
বধূর পিত] বরের. পিতার সুঙ্গে স্যবহার করেন নাই) অমনি 
বধূর নির্যাতন আরম্ভ হইল। পুত্র বধূকে ভাল বাসে; কর 
সধূর নির্যাতন । কোন কোন শ্বাশুড়ী বধূর রূপেও ছিংস! করিয়া 


স্ত্রীর প্রতি কর্তৃব্া। ২১৭" 


থাকেন বলিয়া শুনিতে পাই। বধু শ্বাশুড়ীর নিকট ধেন্দপ বাবহার, 
প্রাপ্ত হন, বড় হইয়া তিনি শ্বাশুড়ীকে এরূপ ব্যবহার সুদ সহ 
প্রতার্গণ করেন। এই সব ভাবিয়া শ্বাশুড়ী বিশেষ সাবধান, 
হইবেন এব, বধুকে নিজ কন্তার ন্তায় লালনপালন করিবেন। 
বধুকে অল্পে অন্নে সংসারের প্রধান প্রধান কার্য গুলিতে নিযুক্ত 
করিবেন। ভবিষাঠে বধু পর্টমহধী হইবেন, এইরূপ ভাবে তিনি 
বধুর সঙ্গে ব্যহার করিবেন। অথচ দোষ দেখিলে বধূকে কষ্টার, 
নায় শাসনও করিবেন। তিনি বধুকে সর্বদা যত্পূর্বক রঙ্গ' 
করিবেন। 
মন্ু বলিয়াছেন £-- 
সৃল্মেভ্যোইপি প্রনঙ্গেভাঃ ভ্্িয়ো রক্ষ্যা বিশেষতঃ 
দ্বয়োহি কুলয়োঃ শোক মাবহেয়ু ররঙ্ষিতাঃ ॥ ৯৫ 
প(নং ছুর্জনসংনর্গং পা! চ বিহেহটনং । 
স্বপ্নোইস্যগেহব(সশ্চ নারীননুষণানি ষটু ॥ ৯ ১৩ 
অর্থাৎ “যাহাতে স্ত্রীগণের চরিত্রে বিন্দুমাত্রও ছুংশীলতা রি 
হইতে পারে, এরূপ কাধ্য হইতে তাহাপ্গকে নতত রক্ষা করিবে। 
অরক্ষিতা৷ স্ত্রীগণ পতিকুল ও পিতৃকুল এতদুভয়ের শোকের কারণ 
হন। মগ্পান, ছুর্জনের সংসর্দ, পির নিকট হইতে দুরে 
অবস্থান, অকাল নিদ্রা, ও অগ্গ গৃছে বাস এই কয়টা কারণে 
স্ত্রীলোকের চরিত্র কলুষিত হয়।” অতএব শ্বাশুড়ী বা স্বামী এই 
কয় দোষে স্ত্রীকে লিপ্ত হইতে দিবেন না। 
অন্ত দিকে পতিও পত্বীর টরিত্রপঠনের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী* 


২১৮ বিরাহ ও নারীধর্্ম। 


অনু বলিয়াছেন £_- 
যাদৃগগুণেন ভরত স্ত্রী স'যুজ্যেত যথাবিধি। 
তাদৃগ, গণ সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিষ়্গ] ॥ 
অক্ষমালা বশিষ্টেন সংযুক্ত।ধমযে।নিজা। 
সারঙ্গী মন্দগাঁলেন জগামাভ্যহণীয় তাং ॥ ৯1২২৩ 
অর্থাৎ_-“ম্বামীর যেরূপ গুণ, স্ত্রীরও গেই রূপই হইয়া থাকে । 
নদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইলে, সমুদ্রের জলের যে গুণ, নদীর 
জলেরও সেই গুণ হইয়! থাকে । অর্থাৎ নদী ক্ষীরজল হইলে9 
সমুদ্রের গুণে ক্ষারজল! হয়। অক্ষমালা ও শারঙগী নিকৃষ্ট জাতিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াও নুপতির সহিত মিলিত হওয়াতে পরে জগত- 
পৃল্য হইয়াছিলেন।” স্বামী সচ্চরিত্র ও সদাচারপরারণ ন| হইলে 
স্্ী কখনই সচ্চরিত্রা ব! মদাচারপরায়ণ! হন না। এক্ষণে স্বামীর 
সদাচার ও সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে ছুই চার্টী কথ। বল যাইতেছে। 
মন বলিয়াছেন £-_ 
নামীয়াৎ ভা্ধায়। সার্দং নৈনামীক্ষেত চাশ্বতীং। 
ক্ষুবতীং জ্‌ভস্তমাণাং বা নবানীনাং বথাহথথং ॥ 
নাপ্রয়ন্তীং ্বকে নেত্রে নচাভ্যজামন।বু তাং । 
ন পশ্ঠেৎ প্রন বস্তী্চ তেলক্কামে| বিশেষ 581 ৪1 9৩। ৪৪ | 


অর্থাৎ “ভার্ধ্যার সহিত একত্র ভোজন করিবে না। তাধ্যা 
যখন আহার করিবেন, তখন তাহাকে দেখিবে না। তিনি যখন 
হাচিবেন ব। হাই তুলিবেন, ব! অসাবধান অবস্থায় বদির থাকিবেন, 
ব| নেত্রে কজ্জল বিধান করিবেন, বা তৈল মাখিয়! থাকিবেন, বা 


স্্ীর প্রতি কর্তব্যু। ২১৯ 


'অনাবৃতদেহে থাকিবেন, বা প্রসব করিবেন, তত্তৎ কালেও 
উহ্বাকে দর্শন করিবে নাঁ। প্র এ অবস্থায় স্ত্রীকে দর্শন করিলে, 
প্রাঙ্গণের তেজোহাদ হয়।” ভিতরে অনুরাগ, বাহিরে লজ্জ! 
ইহাই সতী স্ত্রীর চিহ্ন। যে দকল কার্যে স্তাহার লঙ্জ। ব। শালীনতা 
ভঙ্গ হয়, সেরূপ কার্ধ্য তিনি পতির অসাক্ষাতে করিবেন। এক 
কথায় পতিপত্রী ইয়ার্কি দিবেন না ও বাহিরে বেশী মাথামাথি 
করিবেন না। বাহিরের আত্যন্তিক মাখামাখিতে ভিতরের 
ভক্কি-্রদ্ধা ও অনুরাগের হ!স হয়। কিন্তু এ সব বাহ আচার 
ছাড়া পতিকে আরও কতকগুলি সদ্গুণ অর্জন করিতে হইবে। 
বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে £-_ 

গুরুতক্তে! ভৃত্যপৌধী দয়াবাননগয়ুকঃ। 

নিতাজপী চ হোমী চ সত্যবাদী জিতেক্রিয়ঃ ॥ 

স্বদারে যদ সন্তোষ; পরদারনিবর্তনং | 

অপবাদে ইপি নে। ষন্ত তন্য তীর্থফলং গৃহে ॥ 

ইন্িয়াণি বশীকুহয গৃহ এব বসন্‌ নরঃ। 

তত্র তন্ত কুরুক্ষেত্রং নৈমিবং পুফরাণি চ॥ 

অর্থাৎ “সাধু গৃহস্থ গুরুকে ভক্তি করিবেন, কুটুহ্ব ্বজনকে 

প্রতিপালন করিবেন, সকল প্রাণীতে দয়া করিবেন, কাহারও 
হিংসা করিবেন না, সর্ধদী শ্ব্ধায়ে সন্থ্ট থাকিবেন, এবং সর্বদা 
পরদার হইতে বিরত থাকিবেন। যীহার চরিত্র অপবাদ ঝ! 
কলম্কহীন, তিনি ঘরে বদিমাই তীর্থকল লাভ করিবেন। যদ 
জিতেম্ত্িয় হইয়া গৃছে বাঁল কর! যায়, তাহা হইলে গৃহে বসিয়াই 
কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুষ্ধর তীর্থের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।'” 


২২০ বিবাহ ও নারীধশ্ম। 


দক্ষ বলিয়াছেন 2-- 
“বিভ।গণীলো যে। নি হাং ক্ষমাযুক্তো দয়াপরঃ ! 
দেবতাচিপিভক্ত্চ গৃহস্থঃ সতু ধাশ্ডসিকঃ ॥ 
দয়| লজ্জ| ক্ষম। শ্রদ্ধ! প্রজ্ঞ।যোগঃ কৃতজ্ঞ ত1 
এতে যস্ত গুণ।ঃ সপ্ভি স গৃহী মুখা উচাতে ॥ 
অনৃতং পারদাধাঞ্ক তখ।ভক্ষ্াস্ত ভক্গণং । 
অগম্যগমনামণেষপানং স্তেযঞ্ধ হিংদনং ॥ 
অশৌ *কশ্দ্াচরণং মিত্রধর্্ম হক তং 
ন পৈতানি বিকন্মাণি তানি সর্ববাণি বর্জ:য়ৎ ॥'? 


অর্থাৎ “ষে গৃহস্থ সকলকে নিক্গ পিজ প্রাপ্য অংশ প্রান: 
করেন, যিনি ক্ষমাশীল, যিনি দয়ালু, ঘিনি দেবভক্ত, ধিনি অতিথি. 
সংকার-পরারণ, তিনিই ধার্মিক । ঘিনি শ্রেষ্ঠগৃহস্থ, তিনি দয়া, 
লজ্জা, শরদ্ধ' প্রজ্ঞ। (বিবেক )১ যোগ (ঈশ্বরচিন্তাপরত), ' কৃতজ্ঞতা- 
প্রভৃতি সতগুণে বিমঙ্ডিত হন। মিগ্যাকথন, পরদার, অভক্ষ্যভক্ষণ, 
 অগম্যাগমন, স্থরাপান, চৌর্ধ্য, জীবে ঠিংসা, বেদবিরুদ্ধ কর্মের 
অনুষ্ঠান, মিত্রের সহিত অসপ্ভাব, এই নয়টা মহাদোষ গৃহস্থ বর্জন, 
করিবেন ।” ্‌ 
[ও 5876 
মহাভারতে ও লিখি হ আছে. 2 
অতন্দ্রিতঃ কুক ক্ষিপ্রং মাতাপিজেহি পুজনং | 
. অভঞগরমহং ধর্শাং নাস্তং পশ্ঠামি কিঞ্ণন ॥ 


অর্থাৎ সর্বদা অনলস হইয়া মাতা পিতার পুজা করিবে।, 
, পিতৃ'সেবা ও মাতৃসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম কিছুই নাই। 


স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য। ২২১ 


মহাভারতে আরও লিখিত আছে £_- 

নিবৃত্ত মধুমাংসেভ্যঃ পঞ্রদারেভ্য এব চ। 

নিবৃত্তাশ্চৈর মদোভা ভে নরাঃ পগগ।মিন:॥ 

মাতরং পিতরকেনং শুঙ্দাস্ত জিভেতিয়াঃ। 

আ্রাতণাখেব সল্লেহা প্তে নবাঃ র্গগামিনঃ ॥ 

অপরাদ্ধেবু সহঃ মুদবো মৃহুব্দল।3। 

এরাদনসথপ।শ্চাপি পুরাষা: শর্গগ।মিনঃ ॥ 

অহিংস নহায পচন সব্ভূ হান্ুকম্পনং । 

শমোদানং যথ।শন্ষি গাহ স্থোধশ্ন উচাতে ॥ 

গরদান্যেনা মক্তিং স্।সন্ত্র পরিরক্ষং। 

প্রদত্বাদানবিরামে! হ।বুমংসস্ত বজ্জনং ॥ 

অর্থাৎ “যাহারা মধু, মা*স, পরদার ও ম্বরাপান হইতে বিরত 
থাকে, তাহারা স্বরণে গমন করে। যাহারা জিতেন্দ্িয় হইয়। 
মাতাপিতার সেৰা শুশ্রীধা করে, বাহার! ভ্রাতাদিগকে যথাযুক্ত স্নেছ 
করে তাহারা স্বর্গে গমন করে । যাহারা অনিষ্টকারীকেও স্নেহ 
করে, যাহারা নিজে মৃতুত্ব ভাব, য!হার! মৃহুষ্বভাব ব্যক্তির উপর 
বিশেষ প্রীতিমান্, যাহাদের সেবা ব৷ প্রীতি সুখসাধ্য, তাহার! ব্বর্গে 
গমন করে। অহিংসা, সত্য কথন, সব্বসুডুত দয়া, শম, যথাশক্তি 
দান, এই কয়েকটা গৃহগ্থের ধন্ম। পরদারে অনাসক্তি, স্তস্ত1 
স্ত্রীর রক্ষা, দত্তাপহারী ন| হওয়া! এবং এবং মধুমাংস ত্যাগ এই 
য়েকটাও গৃহস্থের ধর্ম ।” 


কুষ্শপুরাণে লিখিত আছ £-- 
“তপশ্চ দানঞ্চ শমো দমশ্চ। 
হুরাম্মণং সববভূভানুকম্পা। 


১৫ 


২২২. বিধাহ ও নারীধর্্ম | 


দবর্না লৌকস বাত্তি সন্তঃ | 
স্ববর/ণি সপ্তৈব মহাস্তি পুংলাং”-_ 
অর্থাৎ “তপস্যা, দান, শম, দম, লঙ্জা, সরলতা ও সর্বভূতে 
দয়া এই সাতটাকে সাধুর! স্বর্থের প্রধান দ্বার বলিয়া বর্ণনা 
করেন।” পূর্বোক্ত সদ্‌গুণ সমস্ত উপার্জনের সার উপায়__বাপনা 
বা তৃষ্ণাজয়। ম্নকল উপদেশের সার উপদেপ এই যে বাসন! 
জয় কর। 
মহাভারতে লিখিত আছে 2 
যৎ পৃথিবাং ত্রীহিযবং হিরণ।ং গশবঃ স্্িয়ঃ। 
নালমেকম্ত তৎ সর্ধ্যং ইতি মত্ত! শমং ব্রাজৎ্ | 
মানং হিত্ব। প্রিয়ে ভবতি, ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি। 
কামং হিত্বার্থবান্‌ ভবতি, লোভং হিত্বা হখী ভবেৎ॥ 
কোটরাগ্রি ধথা শেষং সমুলং পদপং হরেৎ। 
ধর্মার্থে তু তণাঙ্লেহগি রাগদোষেো বিনাশয়েৎ ॥ 
তৃষ্ণা ছি সব্বপাপিষ্টা নিত্যোদ্বেগকরী শ্বৃতা। 
অধর্শ্ববহছল] চৈব ঘে।রা পপানুবন্ধিনা 
ঝা ছুন্ত্যজ। দুর্মতিভির্ধা ন জীর্যতি জীধ্যত। 
যোহলৌ প্রাণ।ন্ষক! রোগ? তাং তৃষ্ণ!ং তাজতঃ হখঃ 


অর্থাৎ "পৃথিবীতে ঘত ব্রীহি, যত যব, যত স্বর্ণ, যত পশু বা যত 

স্ত্রী আছে তৎসমস্তও যদি এক জন প্রাপ্ত হন, তথাপি তাহার পরি- 
তৃপ্রি হয় না। এই ভাবিয়! তৃষ্ণাকে শমিত কর। যে আত্মাভি- 
মান পরিত্যাগ করে, সে সকলের প্রিয় হয়; যে ক্রোধ ত্যাগ 
"করে, তাহাকে অন্থুতভাপ করিতে হয় না। যেকাম ত্যাগকরে 


স্ীর প্রতি কর্তক্য। ২২৩ 


সে রাঁজোখর্ধয প্রাপ্ত হয়। যে লোভ ত্যাগ করে সে সুখী হয়। 
€কোটরাগ্নি অল্প হইলেও সমস্ত বৃক্ষকে সমূলে দ্ধ করে। তৃষ্ণা 
অন্ন হইলেও ধর্ম ও অর্থ এতদুভয়কে বিনষ্ট করে। তৃষ্ণা 
সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকরী; ইহা! সর্ধাপেক্ষা উদ্বেগর কারণ। তৃষ্জাই 
সকল অধর্থের কারণ; তৃষ্ণাই সকল পাপের মুল। দুর্বছি 
লোক কখনও তৃষ্ণাকে পরাজয় করিতে পারেঞ্না। বৃদ্ধের দেহ 
জীর্ণ হয়, তথাপি তৃষ্ণ জীর্ণ হয় না। তৃষ্চ! প্রাণাস্তক রোগ। 
এই তৃষ্ণা যিনি জয় করিয়াছেন, তিনিই সুখী ।” এতত্তিন্ন সাধু 
গৃহস্থ আচারবান্‌ হইবেন। শান্ত্রেও লিখিত আছে-_ 

“আচারপ্র ভবে ধন্মুঃ ধন্মাদায়ু ধিবদ্ধতে | 

এতৎ যশঞ্ত মায়ুষাং স্বর্গং স্বস্তযয়নং মহৎ।” 


আচার হইতেই ধর্মের উৎ্পন্তি। ধম্মিক ব্যক্তিই দীর্ঘায়ু 
হুন। আচার যশো বর্ধক, আধুর্ব্বক, স্বর্গনাধক ও কল্যাণকর । 

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ষে গৃহস্থ জিতেন্দ্য়, ব্বদারনিরত, 
'পরদারবিরত, মাতৃদেব, পিতৃদেব দেবাতিথিভক্ত, কুটুম্ব প্রতিপালক, 
আশ্রিতবৎসল, ধর্থনিষ্ঠ, সাধু, সদাশয়, রাগদ্ধেষবিবর্জিত, তাছার 
পত্বীও সদ্বৃস্তা, স্শীলা, ধর্ধশীলা ও ধর্মপক্ষার়ণ! হুইয়! থাকেন। 
যে গৃহস্থ গুণবতী ভার ও স্থপুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা! করেন, তিনি 
নিঙ্ধে সাধু ও ধর্মপরায়ণ হইবেন । যে গৃহস্থ অসং্যত ও উচ্ছত্খল 
তাহার পুভ্রকলত্রও সেইরূপ হইয়া থাকে। পিতা মাতা ভাল ন৷ 
হইলে পুত্র ভাল হয় না_পুত্রে যশমি তোয়ে চ নরাণাং 
পুণ্য লক্ষণং 1” 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ | 


পপি বিফল ০ 


জীব কণ্তব্য। 
সুগৃহস্থের স্ত্রীকি কি গুণে অলঙ্কৃতা হইবেন এবং কি কি 


দোষ পরিহার করিবেন এক্ষণে তাহার আলোচনা কর! যাইতেছে 
বিষণ বলিয়াছেন £-_ 

“অথ স্্ীণাং ধধ্থাঃ ভর, মমানব্রহচা্রিং। হআঙশুরগুরদেবতা, 
হিথপুজনং | হ্বসস্কতোগন্থরতা।  অমুক্তহন্তহা। স্থগ্ুপভাঙত। । 
মুলকিয়াঙ্গদ'ভতিহি: | মঙ্গলাচারতৎপরতা। ভর্তরি প্রঝাসিতে অপ্রাত 
কর্মকিয়া। গরগৃদ্ধেনভিগমনং | ছারদেশগঞ্াক্ষকেধু অনবস্থনং। মধ 
কর্মহ অস্ততা। বাল্যাযৌবনবার্দাকোযু পিতৃভর্তৃুত্রাধীনগ। মৃতে স্তরি 
্রক্নচর্ধাং তদন্বারোহণং বা” 

অর্থাৎ “অনন্তর স্ত্রীগণের কর্তব্য সম্বন্ধে বল৷ যাইতেছে । 
স্বামী যে ব্রত করিধেন, স্ত্রীও সেই ব্রত করিবেন। স্ত্রী, শ্বশুর, 
গুরু দেবতা ও অতিগ্লির যথোচিত পৃজা ক্রিবেন। গৃহসজ্জার 
যাবতীয় দরবয্ত্রী পরিষ্কার করিবেন। ইনি বায়ে মুক্তহন্ত হইবেন, 
নী। ইনি গিষ্ান্নের ভাঙাদি রপ্ত স্বানে রাখিবেন। স্বামীকে বশ 
করিবার জন্য ইনি তাহাকে শিকড় বা ওষধাদি থাওয়াইবেন না। 
থে সমস্ত আচার মঙ্গলের হেতু ইনি তাহাই প্রতিপালন করিবেন। 
স্বামী প্রবামে গমন করিণে ইনি বেশভুষা পরিত্যাগ করি বন। 


স্্রীর কর্তব্য । ২২৫ 


ইনি কদাপি পরগৃহে গমন করিবেন না। ইনি দ্বারদেশে না 
জানালায় দাঁড়াইয়া! থ'কিবেন না। ইনি ইহার অভিভাবকদের 
অধীন হইয়া থাঁকিবেন। ইনি বালো পিতার, যৌবনে পতির ও 
. বার্দকো পুলের অধীন ভইয়া থাকিবেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে 
উনি হয় ব্রহ্গগর্যা, ন% সইগমন কাঁরবেন।” 
যাজ্ঞবঙ্কা বলিয়াছেন *-- 
সংযতেপন্ধর। দঙ্গ হষ্] বায়পর।ঘুগী। 
কুর্ঘাৎ শ্বশ্তরয়োঃ গাদবন্দনং ভর্তীচৎপরা॥ 
পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা বিজিভেয়া। 
সেহ শীহিমবাপ্োতি গ্রেতা চানুভুমাং গতি ॥ 
অর্থাৎ “নবী গৃহসজ্জার দ্রবাগুলি যথাস্তানে রাখিবেন। তিনি 
গৃহস্থালী কার্ধে দক্গী হবেন । তিনি সর্দদা সু প্রসন্না থাকিবেন। 
তিনি ন্যয়পরাধুখী হইবেন। তিনি শ্বশ্রী ও শ্বশুরের পদসেব] 
করিবেন। তিন পতিপরায়ণা হইবেন । যাহাতে পির আনন্দ 
ও কল্াণ হয়, তিলি তাভা করিবেন। তিনি সর্বদা সদাচার- 
পরায়ণ। হইবেন। তিনি জিতেত্ত্িয়! হইবেন। এইরূপ করিলে 
তিনি ইহকালে কীর্তি ও পরকালে সর্কবোত্কুষ্ট গতি লা করেন।” 
বিজ্ঞানেশ্বর যাঁজ্রবক্থ্যের টাকাস্থলে লিখিয়াছেন 2 
ন অনুক্ত1 গৃহাৎ নিরগচ্ছেৎ। নানুত্তপীযা ন তবরিতং ব্রজেত। ন পরপুরং 
ভাষেত। ন নাভিং দর্শয়েখ। আগুল্ফাৎ্ বাস: পরিদধ্যৎ। ন স্নো 
বিবৃত কুর্াৎ। ন হদেখ অপ্রাবৃতা। ভর্ভারং তথদ্ধ,ন্‌ দান দিষা।ৎ। ন 
গণিকাধূর্তাভিনারণী প্রব্রপতাপ্রেক্ষনিব।মায়াযুসকুহককা গিকাদুঃশীলাদিছিঃ 
বহ একত্র ভিষ্ঠেৎ।” 


২২৬ বিবাহ ও নারীধর্্ম। 


অর্থাৎ “গুরুজনের অনুমতি ন! লইয়া! খৃহের বাহিরে যাইবে 
না। উত্তরীয় ( ওড়ন1) না লইয়া গৃহের বাহির হইবে না। লীন্ত 
শীদ্র পথ হাটিবে না। পরপুরুষের সহিত কথা৷ কহিবে না। 
কাহাকেও নাতিদেশ দেখাইবে না। যে বস্ত্র গুল্ফ বা গোড়ালি 
পর্যন্ত লগ্বিত হয়, তাহাই পরিধান করিবে। কখনও স্তন 
অনাবৃত রাখিবে নাঁ। হাসিবার সময় মুখে কাপড় না দিশ 
হালিবে না। ভর্তা ব1 তাহার বন্ধুগণের অনিষ্টাচরণ করিবে না। 
বেস্তা, ধূর্তা, অভিসারিণী, সন্গ্যাসিনী, দৈবজ্ঞা, মায়াবিনী, মুলাদি 
ওধধ প্রয়োগে দক্ষা, ইন্তরজালবিস্তায় পটু, অথবা ছুঃশীলা স্ত্রীগণের 
সহিত কদাচ অবস্থান করিবে না।” নারীধন্ম সম্বন্ধে ব্যাস 
বলিয়াছেন ₹- 


পা: পূর্বং সমুখ।য় দেহশুদ্ধিং বিধায় চ। 
উত্থাপ্য শয়ন।দ্য।নি কৃত্বা বেশ্মবিশে|ধনং ॥ 
মজ্জনৈ লেপনৈঃ প্রাপ্য সাগ্নিশালং শ্বমঙ্গনং। 
শোধয়েৎ অগ্রিক। ধ্য।ণি নিদ্ধানযুষেপ বারিণা ॥ 
বন্থালগ্কার ত্রানি প্রদত্বান্তেব ধারয়েছ। 
মনোব।ক্‌ কর্ম্মতিঃ শুদ্ধ পতিদেশানুবর্তিনী ॥ 
ছায়েবানুগৃতাশ্বচ্ছা মখীব হিতকর্ন। 
দ।সীবৎ ইষ্টকাবোযু ভাধ্য। রঃ নদা ভবেৎ॥ 
ততোহত্ব সা ধনং কৃত্বা! পতয়ে বিনিবেদয ত্বৎ। 
বৈ শদেবকৃতৈরন্ৈ ভোঁজনীয়াংশ্চ সোজয়েখ ॥ 
পতি তদনুজ্ঞাত1 শিষ্টম।দ্যমজন]। 
ছুজণ নয়েদহঃ শেষং আয়ব্যয়বিচিন্তয়া ॥ 


ক্গীর কর্তব্য & ২২৭ 


পুনঃ পায়ং পুনঃ প্রাতঃ গৃহশু দ্ধং বিধায় চ। 

কৃতান্রনাধনা মাধবী হুভৃশং ভেজয়েৎ পতিং॥ 

নাঁতিতৃপ্ত। হ্বযং ভুক্ত গৃহনীতিং বিধায় চ। 

আস্ডীধ্য সাধুশয়নং ততঃ পরিচরেৎ পিং ॥ 

স্প্তে পতো তদভ্য!সে স্বপেৎ তদ্গতমানসা | 

অনগ্রা চা গ্রমত্ত! চ নিক্ষাম। চ জিতেম্িয় ॥ 

নোচ্চৈবদেৎ ন পুরুষং ন বহুন্‌ পত্র প্রয়ং। 

ন কেন চিৎ বিবদেচ্চ অগ্ললাপবিল।প্নী ॥ 

ন চাতিব্য়শীল1 শ্ঠাৎ ন ধর্খ্থবিরোধিনী। 

প্রমাদোন্মাদরোধেধা।ং বঞ্চনঞ্চ(তিমানিত।ং ॥ 

পৈশুস্ধ হিং নাবিদ্ধেষমো হা ইক্ষ। এধূর্ততাং। 

নাস্তিকাসাহসস্তেমদত্ত'ন্‌, নাধবী বিবর্জজয়েখ॥ 

এবং পরি5রস্তী সা পত্তিং পরসদৈবতং। 

যশঃ শমিহ যাত্যেব পরত্র চ সলোকতাং ॥ 

অর্থাৎ স্ত্রী, পতির পুর্বে শয্যা হইতে উঠিয়! রাতিবাসাদি 

পরিত্য।গ করিবেন এবং গঙ্গাজলাি স্পর্শ করিয়া দেহপুদ্ধি 
করিবেন? তিনি শধ্যাদি যথাস্থানে তুলিয়৷ রাঁখিবেন, এবং গৃহে 
গোময়, গঙ্গাজলাদি প্রক্ষেপ করিবেন। পরে রন্ধনশালা ও উঠান 
প্রভৃতি ঝাঁট দিয়। তথায় গোময়াদি লেপন করিবেন। পরে 
যেখানে হোমাগি বা বিবাহাগ্রি বিস্তৃত থাকে, সেখানে নির্বাণ প্রায় 
অগ্নির উপর উষ্ণ জল প্রোক্ষণ করিবেন। পরে স্নানাদি সমাপন 
করিয়। তাহার নিজের বস্ত্র, অলঙ্কার, রত্ব প্রভৃতি পরিধান করি- 
বেন। তিনি বাহ ও আন্তন্তরিক শৌচ অবলম্বন করিয়া 
কার়মনোবাকে পতির আদেশ প্রতিপালন করিবেন। তিনি 


২২৮ | বিবাহ ও নারীধশ্ম। 


নিশ্মলান্তঃকরণে ও প্রসন্নচত্তে ছায়ার ন্যায় পতির অন্ুগ্রমন 
করিবেন। তিনি পতির হিতকর কার্যো সথীর ন্যায় কার্ধা 
করিবেন » এবং যঙ্জাদর অন্ুষ্ঠানস্থলে 'তনি দাসীর ন্যায় পতির 
কার্ধ্য করিবেন । পরে তিনি অন্পাক করিয়া তাহা পতিকে 
নিবেদন করিয়া দিবেন (কেননা পতিই তাহার স্ধপ্রধান 
দেবতা )। পরে তিনি বিশ্বদেবদিগকে বলিপ্রদান করিবেন! 
পরে পরিবারশ সকলকে ও পোঁষাবর্গকে থাওয়াইনেন। পরে 
পতিকে খাওয়াইবেন।, পর্ধে গতির অনুমতি লইয়। অবশিষ্ট অন্ন 
নিজে ভক্ষণ কাঁরবেন। পরে সংগারের আয়বার চিন্তায় দিবদ 
যাপন করিবেন। পরে গ্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকাংল তিনি 
এইরূপে গৃঠস্তদ্ধি ও অন্গাদি পাক করিবেন। মাধবী পতিকে 
প্রচুররূপে ভোঙ্গন করাইবেন। কিন্তু তিনি নিজে প্রচুর বা 
পর্যযাপ্তরূপে ভোঙগ্গন করিবেন না। পরে তি'ন সংসারের সমস্ত 
বন্দোবস্ত করিবেন। পরে তিনি সুন্দর শযা! পাতিয়া তাহাতে 
পতির পদসেবা কগিবেন। পতি নিদ্রিত হইলে তাহার নিকটে 
নিদ্রা যাইবেন। নিদ্রাকালেও পতিভিন্ন অন্ত কাহারও চিন্তা 
করিবেন না। শয়নাবস্থায় তিনি কদাপি উলঙ্গ বা অনাবধান 
হইবেন না। পরস্ত নিষ্ষান ও জিতোন্দরয় হইয়া পতির পারে 
শয়ন করিয়া থাকিবেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেন না। 
তিনি অধিক কথা বলিবেন না । [তিনি কর্কণ বা পতির অপ্রিয় 
কথা কহিবেন না। তিন কাহারও সহিত বিবাদ করিবেন না। 
তিনি অনর্থক গল্প বা অসম্থন্ধ কথা কছিবেন না। অনবধান তা, 


র্ঘ € 
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উন্মন্ততা (কোন বিষয়ে আতাস্তক আসক্তি), রো, ঈর্্যা 
( পতির প্রতি সন্দেহ ), শঠতাঁ, গব্র, নিষ্ট,যতা, হিংসা, দ্বেষ, মোহ, 
অহঙ্কার, ধূর্ত, নাস্তিক্য ( দেবছ্িজে অনন্ত ), স্বেচ্ছাচারিত', 
চৌর্যা, দস্ত গুভূতি দোষ সাধৰী পরিতার করিবেন। যিনি এইরূপে 
পরমদেবতাজ্ঞানে পতির পরিচর্য্যা করেন, তিনি ইহকালে কীর্তি 
কল্যাণ লাভ করেন। এবং পরকাদেও তিনি স্বামিসহবাস 
হইতে বঞ্চিত হন না।” 
দ্রোপদী-সতাভামা সংবাদ কইভেও নারীধন্খব পশ্বন্ধে অনেক 
উপদেশ লাভ করা যায়। যথা 
একদা সত্যভাম! উপহাস করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন 

“সখি ! তুমি বোধ হয় কিছু মন্্রবা ওুধধজান। তুমি গ্াচ 
পাচটী শ্বামী বশ করিয়াছ। কিন্তু আঁম একটা স্বামীকে বশ 
করিতে পারিলাম না । তুমি কি মন্ত্রে, ব. কি ওষধে ম্বাশীদিগকে 
বশ করিযনছ, আমাকে ঝাঁলফ়া দাও।” তাহাতে দ্রৌপদী 
বলিলেন-__“আমি মন্ত্রোষধে প্রয়োগ করি নাই । যাহাতে স্বামিগণ 
আমার গুণের পক্ষপাতী হইয়াছেন তাহা আমি তোমার িকট 
বলিতেছি, শোন।-_ 

শবর্তীমহান্ত ঘ।ং বুত্তিং পাণ্বেধু মহাত্মহ | 

তাং দর্ধাং শুখুম মতা।ং সহযভামে যশস্বিনি ॥ 

অহঙ্কারং ধিহায়াহং কামক্রে।ধো চ সর্বদা । 

সদারান্‌ পাগবান্‌ নিঠাং প্রবভোপচরাম্াহং ॥ 

গ্ুণয়ং প্রতিনংন্ৃতা নিধ।যাত্মানম। আনি । 

শুক্রধু নিরভীমান1 পতা নাং চিত্তাচপিণী ॥ 


৩৩ 


বিবাহ ও নারীধশ্ম। 


ছব্ধ্যা হত।ৎ শঙ্কষমান। ছুঃস্থিতাৎ ছুরব্লেক্ষতাৎ্ 
ছুর।সিহাৎ ছুব,জিতাৎ ইঙ্গতাধ্যাসিভাদপি ৪ 
দেবো মনুষ্য গন্ধবের্ধ! বুলাচাপি স্বলঙ্ক ত১। 
দ্রেবাবানভিরূপে। বা! ন মেহন্তঃ পুরুধৌমত: & 
নাভুক্তবতি নান্গাতে নাসংশিষ্টে চ ভর্তরি | 

ন সংবিশামি নাঙ্গাম সদা কল্মকরেঘপি ॥ 
ক্ষেত্র/দ্বনাস্গ্রামাছ! ভর্তীরং গৃহযগ হং। 
অভুন্ধ।ফাঁতিনন্নাম আসনেলোদকেন চ ৪ 
প্রসৃ্টভাপ্তামিষ্টানরা কলে ভোজনদায়িনী । 
সংযতা গুপ্তধান্তাচ হনংস্ষ্টনিতবেশন! ॥ 
অতিরন্কৃতসন্তাধ। দুঃস্তিয়ো নানুসেবতী। 
অনুকূলবতী নিত্যং ভবাম্যনলল। সদ ॥ 
অনন্দ্দ চাপি হগিতং দ্ব।রিস্থানং অভীক্ষশত । 
অবস্করে চিরং স্থানং নিক্ষ,টেফুচ বঙ্জদিয়ে ॥ 
অতিহ।সাতিরোধযৌচ ক্রোধস্থানঞ্চ বর্জয়ে। 
নিরভাহং সদ1 সত্যে ভর্তুণামুপদেবনে & 
সর্ব! ভর্তৃরিতং ন মসেষ্টং কথঞ্চন। 

যদ! গ্রবনতে ভর্তা কুটুম্বার্থেন কেনচিৎ & 
হছমনোবর্শকাপেত। ভবামি ত্ত্রশচারিশী। 
যঞ্চভর্ত। ন'পিবাতি ষঞ্চ ভর্ত।ন সেবতে। 

যঞ্চ নাশ্গতি মে কর্তা সর্ববৎ তদ বর্জজয়াম/হং ). 
যণোপদেশং নিয়ত বর্তমান বরাঙগনে। 
ঘলস্কৃতা হুপ্রযতা ভর্ভ,2 প্রিঃহিতে রত। & 

যে চ ধর্মমত কুটুন্বেহু হ্বশ্রু। মে কথিতাঃ পুর ॥ 
শক্ষ। বল; শ্রাদ্ধমিতি স্তালীপ।কাশ্চ পর্ধবহ্ ৪ 


স্ত্রীর কর্তৃবঢ। ২৩৯ 


মান্য।ন।ং মানস ৎক।র1 মে চান্ঠে বিদিত। মম। 
তান্‌ সর্ববাননুবর্তামি দিবারাত্রমতন্ত্রিতা ৪ 
মৃদুন দতঃ সহ্যশীলান্‌ সহ্যপর্মানুপ।লিনঃ। 
আশীবিষ(নিবক্র-দ্ধান্‌ পতীন্‌ পরিচরাম্যহং ॥ 
পত্যাশ্রয়ে। হি থে ধর্মঃ মতঃ স্ত্রী।ংসনাতনঃ 1 
সদেধং সাগতি নত] তস্ত কা বিপ্রিয়ঞ্চরেৎ £ 
অহং পতীন্ন।তিশয়ে নাত্যশ্র নাতিভূষয়ে। 
নাপি পরিবদে শ্বশ্রং সব্বদ। পরিষাঅতা ॥ 
অবধানেন স্থমভগে নিত্যোখিততয়ৈব চ) 
ভর্তারো বশগা মহাং গুরুশুশ্রঘয়ৈব চ। 
নিত্যমাধ্যামহং কৃত্তীং বীরসুং সত্যবাদিনীং। 
য়ং পরিচরামোতাং গানাচ্ছ।দনতো জলৈঃ ॥ 
নৈ।মতিশয়ে যাতু বস্ত্রভৃষণভে।জনৈঃ। 

নাপি পরিবদে চাহং তাং গৃধাং পৃণিবীসমাং ॥ 
সব্বং রাজ্ঞঃ সমুদয়ং আ.য়ঞ্চবায়মের চ। 
একাহং বেদম কলাণি পগুবানাং যখম্িনি ॥ 
প্রথমং প্রতিবুধ্যামি চরমং সংবিশ।মি চ। 
নিত্যকালমহং সত্যে এতৎ্থ সংবননং মে॥ 
এভজ্জান।ম্যহঃ কর্তং ভর্তুনংবননং মহৎ। 
অসবন্তীগাং সমাচারান্নহং কুর্ধ্যাং ন কাময়ে ॥” 


অর্থাৎ “মহাত্মা পাণুবগণের সহিত আমি যেরূপ ব্যবহার 
. করিয়া থাকি তাহা! তোমাকে যথাঁধথ বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
আমি কাম ক্রোধ দস্ত গুভৃতি পরিত্যাগ করিয়। পাওবদিগের এবং 
তাহাদের পত্বীদিগের ভক্তিনহকারে সেবা করিয়া থকি। 


২৩২ বিবাহ ও নারীধর্্ম। 


তাহাদের প্রতি প্রণর বা সথাভাব গোপন করিয়া, এবং নিলের 
মনোবৃত্তি মনে লুকায়িত রাখিগ্কা আমি অভিমানশূন্ত হইরা, 
তাহাদের পদানুবর্তন করি এবং হ্াহারের পরিতর্যা করি। আমি 


কঁকথা কহিতে শঙ্ক। করি; আম কুগ্তানে থাকি নাঃ আমি 


কুদ্রব্য দন করি না; আমি কুজাসনে উপত্শেন করি না) আমি 
কুভাবে গমন করি না; আমি কণনও সঙ্কেতস্কানে গমন করি না। 


দেবতাই হউন, গন্ধর্বই হউন, মগ্যাহ উন বা অপন্কুত যুপাহ 


হউন, ধনবানই হউন ব1 রূপবানই হউন আ!ম আন্ত পুরুষে কথনও 
অভিলাষ করি না। বিশেষ গ্রয়োজন পড়িলেও স্বামী স্নান ন। 


করিলে আমি কান করি না, তিনি আহার না করিলে আনম আহার 


করি, না, এবং তিনি শয়ন না করিলে গামি শয়ন করি না। 
স্বামিগণ যখন ক্ষেত্র, বা বন, ধা গ্রাম হতে প্রত্যাগমন করেন, 
আমি খন উঠিয়। দাড়াই এবং শাসন ও পাদপ্রক্ষালনোদক ছারা 


তাহাদিগের অভ্যর্থনা করি। আমি মিষ্টানের ভাগ সব্ধদা 
পরিষ্কৃত রাবি, কখনও প্রগল্হার স্ঠার বাংহার কর না; আমার 
'ভাগারে কি আছে ন! আছে ভাঠা কাহাকেও জানিতে দিই না) 


আম গৃহাদি সর্বদ! পরিষ্কৃতি পরিচ্ছন্ন রাখি। আমি কখনও 
নিন্দিত কথ! কহি না আমি ছুঃণীলা ভ্রীগণের সঙ্গ করি না; 
আমি সর্বদা যথাসাধ্য পতগণের জঅনগকুলাচরণ করি। আমি 
ক্রীড়াকালে ভিন্ন অন্ত সময়ে হান্ত করি না; আমি কখনও 
অধিকক্ষণ দ্বারদেখে অবস্থান কারি না) আনি মলিন স্থানে বা 
গৃহসুন্িহিত উপবনে অধিককাণ অবস্থান করি না। আমি অতি 


্্ীর কর্তব্য ২৩৩ 


আনন্দ বা জভি ক্রোধ করি না; যেসব কার্যে ক্রোধ হইবার 
সম্তাবনা আমি দে সব কার্য করি না। আম সব্বদ শ্বামিসেবায়: 
নিযুক্ত থাকি ; যাহা আমার স্বামীরা ভাল না বাসেন আমিও তাহ 
ভাল বাসি না। যখন আমার স্বামীগণ কুটুম্ের মঙ্গলার্ণে প্রবাসে 
গমন করেন, আম তথন পুষ্প, প্রসাধন, অলঙ্কারাদি প্রুরিতটাগ 
করিয়া ব্রদ্গচর্যা অবদস্থন করি। যাহ! আমার স্বামী খান না বা 
পান করেন না, অপবা যাহাতে তাহার অভিরুচি নাই আমি 
তৎসমস্ত বর্জন করিমা থাকি । আমি গুরজনের উপদেশ 
অনুসারে সব্ধ্দ চলিয়। থাকি; আমি সব্ধদা শ্বালস্কৃতা থাকিয়া 
এবং স্ুনিয়ম প্রতিপালন কায! স্বামীর প্রি ও হিত কার্যোর 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকি । আমার শব, কুটুম্বপোষণ, অনিথিসৎক্কার 
বলি, শ্রাদ্ধ, পর্বদিনে স্থালীপাক, মান্তবাক্তির সম্মানতা সম্বন্ধে 
আমাকে যে উপদেশ দিক্াছিপেন, এবং নিজে আমি যতদুর জানি 
তদন্ুসারে আমি সেই সব কার্ধা করিয়া থাকি। আমার স্বামিগণ ' 
মুহুম্বভাব, সাধু, সত্যণীল, ও দত্যধর্ম গ্রতিপালক। তথাপি 
আমি তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ সর্পের স্তায় ভ্ঞান করিয়া তাহাদের 
পরিচর্ধ্যা করিয়। থাকি! আমার মতে পতির বশবর্তী থাকাই 
স্ত্রীদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম। পতিই স্ত্রীগণের দেবতা, পতিই স্ত্রীগণর: 
একমাত্র গতি ; পতির অপ্রিয় আচরণ করিবে এমন কে আছে? 
আম পতিগণের অপেক্ষা অধিক কাল নিদ্রা যাই না, তাহাদের 
অপেক্ষা অধিক ভোজন করি না; তাহাদের শপেক্ষা অধিক 
বেশভূষা করি না) আমি কখনও শ্বীশুড়ীর নিনা৷ করি নু]! 


২৩৪ বিবাহ ও নারীধন্ম । 


নামি সর্বদা ইন্দ্িক্গণকে সবশে রাখি। আমি সর্বদ। সাবধানে 
আমার কর্তব্য কাধ্য করি ; আমি সর্দ! পতিগণের সন্মুথে জাগ্রত 
থাকি; আমি সর্বদা গুরুজনের সেবা করি। এই কয় কারণে 
পতিগণ সর্বদা আমার বশে থাকেন। আধ্য, বীরমাতা, 
সত্যবাদিনী, কুস্তীদেবীকে আমি স্বয়ং পান, আচ্ছাদন, ভোজনাদি 
দ্বারা পরিচর্যা! করিয়া থাকি। আমি তাহ! অপেক্ষা অর্ধিককাল 
নিদ্রা যাই না) আমি তাহা অপেক্ষা অধিক আহার করি না, 
তাহা অপেক্ষা অধিক বেশ ভূষ করি না। তিনি পৃথিবীর স্তায় 
ধৈর্যাশালিনী। আমি কখনও তীহার নিন্দ1] করি না। রাগা 
যুিট্টর ও পাঁগবগণের আর্লবায়ের সমস্ত বিবরণ কেবল আমি 
একা অবগত আছি। আমি তাহ'দের অগ্রে জাগ্রত হই; 
তাহার! নিদ্রা গেলে তবে আমি নিদ্রিত হই। আমি চিরকালই 
এইরূপ পতিসেবা করিয়া থকি। অতস্ত্রীর স্তায় আমি কখনও 
*আসদাচরণ করি না, এবং করিতে ইচ্ছাও করি না” 

যে গৃহে রূপ জ্্রী বিরাগ করেন, সে গৃহ সর্বদ। ধনধান্তে 
পরিপূর্ণ থাকে । 

লক্ষ্মী নিজেই বলিয়াছেন £-- 

*ন্বধর্দ্মশীলেষু চ ধর্মনৃবিৎস্ু বৃদ্ধোপদেবানিরতেষু দান্তে। 

কৃতাত্মনি ক্ষান্তিপরে মমর্থে ক্ষান্ত দাস্তাহ তখাবলাহ ॥ 

সন্বভাবা্জ 'সংঘুতাহ বদামি দেবদন্থপূর্গকাহ । 

প্রকীর্ণভাগ্ডাং অনপেক্ষকাফিণীং সদ।চ ভর্ত,: প্রতিকৃবাদিনীং ॥ 

পরস্ত ধেশ্।ভি র়ত।মঙজ্জ।ং এবং বিধাং স্াং পরিবর্জ ||মি | 

দামি নারীষু পতিব্রহাঙ্গ কলাণশীল।হ বিভৃষিতান্গ 


স্্রীর কর্তৃব্য। ২৩৫ 


সত্যা্থ নিতাং শ্রিয়দর্শনাহ্ন সৌভাগাযুক্তাহ গুণাস্থি ভা 

পাপ।মষে।গযামবলেহিনীঞ্চ ব্যগেতধৈর্ধ]ং কলহপ্রিয়াঞ। 

নিদ্রাভিভূতাং সততং শয়ানাং এবংবিধাং তাং পরিবর্জয়।মি ॥” 

মহাভারত। 

অর্থাৎ “যিনি স্বধন্মপরায়ণ, ধর্মজ্ঞ, বৃদ্ধোপসেবানিযুক্ত, দান্ত, 
'জতেন্দিয়, ক্ষমাবান্‌, উদ্ভমশীল, ব৷ কার্ধাকুশল, সেইবূগ বাক্তির 
নিকট আমি বাস কয়ি। অবলাগণের মধ্যে বাহার! ক্ষমাশীল, 
দন্ত, দতাবাদিনী, সরল, ও দেবদ্ধিজে ভক্তিমতী তাহা'দর নিক্ষটেও 
আমি বাস করি। যে জ্ীলোক থাদ্যদ্রব্যাদি ফেখানে গেখানে 
ছড়ায় রাখে, যে মিজের ইচ্ছামত কার্য্য করে, যে স্বামীকে, কটু 
কথা বলে, ষে পরগৃছে থাকিতে ভাল বাসে, যে লজ্জাহীনা, আমি 
তাহাকে পরিত্যাগ করি । যিনি সতাবাদিনী, যিনি পতিব্রতা। 
যিনি মঙ্গলাচারতৎপরা, যিনি যথাযুক্ত অলঙ্কতা, ঘিনি সব্ধবদ। 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন, যিনি পতর প্রিয়া, যিনি সদ্গুণশালিনী, 
আমি তীহাতেই বাস করি। যিনি পাপিনী, ঘিনি গৃহকাধ্যে 
অসমর্থা, 'ধিনি মিষ্টান্াদি জিহব। দ্বারা লেহন করেন, যিনি ধৈর্যযহীনা, 
যিনি কলবপ্রিয়া, যিনি নিদ্রানু এবং যিনি সর্বদা শয়ন করিয়! 
থাকেন আমি তাহাকে পরিত্যাগ করি।” 

স্ত্রীর কর্তব্য দম্বন্ধে এইরূপ বিধান অন্য অন্য স্থানেও দৃষ্ট 
হইবে। লীধবী স্ত্রী পতিকে দেবঙার তুল্য জ্ঞান করিবেন, ও 
েবতীজ্ঞানে পূজা! করিবেন। 


দেববৎ সততং সাধবী ভত্র।রমনুপন্ঠতি | 
শুজধাং পরিচর্ধা।ং চ দেবতুল্যং প্রকুর্ববতি ॥ 


২৩৬ বিবাহ ও নারীধর্ঘ্ম। 


পতি ক্রোধ করিলে বা কটু কহিলেও স্ত্রী প্রদ্নমুখী 
থাকিবেন। 
পরুষাণ্যাপি চোক্তা যা দৃগা ত্ুদ্ধেণ চক্ষুষা। 
হুপ্রমন্্রযুপী ভর্তযানারী সা পতিব্রহা॥ মহাভরত। 
এতট্ডিন্ন সাপবী স্ত্রী কুটুৰ্ধ প্রতিপালনে বিমুখী হইবেন ন! 
বিভা প্রদ!নেন কুটুন্বধেব নিভ্যদা। মহাভারত । 
এতাপ্রন্ন তিন শ্বশ্্ ও শ্বঙ্গরের সেবা করিবেন। 
1. হ্রাখ শুরয়োঃ পাদ তোমরস্তী গুণাস্বিঠী। মহাভারত । 
ফলতঃ পতির তুল্য রমণীর কেহই নহেন। পতি ?সুথন্তং 
নিত্যং দাতেহ পরকালেচ যোধিতঃ:৮। মনু । অর্থাৎ পতি হইতেই 
পড়ী এ্রঠিক ও পারলৌকিক সমস্ত সখ প্রাপ্ত হন। আরও 
দেখুন । 
মিতং দর হি পিঠা মিতং ভ্রাতা মিতং হাতঃ। 
অমিতম্ক হি দাতারং ভর্তারং কান পুজয়েৎ॥ মহাভারত। 
অর্থাৎ পপতা ভ্রাতা ও পুত্র পরিমিতরূপে কন্তা ভগিনী ও 
মাতাকে বথাক্রমে দান করিয়! থাকেন। কিন্তু পতি পতীকে 
অপরিমিত রূপে দান করেন। অত এব পত্রী হইয়া কে ন| পতিকে- 
পুজা করিবে? রামায়ণে লিখিত আছে। 
“মাধ্পুত্রঃ পিতা নাতাতাতা পুত্রস্তপা মযা। 
স্বশি পুণ্যানি ভুষ্লীন।ঃ শ্বং স্বং ভাগ্যমুপাদতে । 
ভর্ত,ভা গ্যন্ত নার্ধেকা প্রাপ্রোতি পুরুষর্ষভ । 
ন পিভা নাত্বজো ন মাত ন মখীজনঃ। 
ইহ প্রেতা চ নাবীণাং পতিরেকে! গতি সদ॥ 


স্ত্রীর কর্তব্য ২৩৭ 


অর্থাৎ “পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, ভগিনী, দ্রহিতা সকলেই 
নিজ নিজ পুণ্যবলে নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ করেন। কিন্তু কেবল 
পত্রী স্বামীর ভাগ্য প্রাপ্ত হন। পিতা, পুর, নিজে, মাতা বা সথী 
কেহই ইহকালে বা পরকালে রমণীর গতি নহেন। একমাত্র 
পতিই পত্রীর গতি।» ত্রতই করুন বা! উপবাসই করুন পতিসেবা 
না করিলে রমণীর সদ্গতি ভয় না। 
“ব্রতোপবাদনিরতা যা নারী পরমোত্রমা। 
ভর্ত।রং নানুবর্তেহ সা চ পাপগঠিভবেছ্চ ॥'! রামায়ণ । 
অর্থাৎ “যে নারা সুচিত্রা ও ব্রত উপধাসপরায়ণ তিনিও 
তত্ীসেবা না করিলে অদদ্গতি প্রাপ্ত হন। ফলতঃ 
দুঃশীলঃ কামবুত্তো! ধনৈর্বব! পরিবঞ্জি *:। 
স্ত্ীণ/ং আধা স্বভ।বান।ং পরমং দৈবতং পতি: ॥ মহাভারত. 
শ্বানী ছুঃশীলই হউন বা বথেচ্ছাচানীই হউন, বা নির্ধীনই 
হউন, পবিত্রন্বভাবা স্ত্রীর নিকট তিনিই পরম দেবতা । সাধবী 
স্ত্রীর নিকট তিনিই পরম দেবত1। সাধবী স্ত্রীর পতিই তপ, 
পতিই জপ, পতিই দেবার্চনা, পতিই তীর্ঘদরশন। অত্র বলেন £-- 
*জীবদৃভর্তরি যা নারী উপোধ্য ব্রক্মচারিণী । 
আুষ্যং হরতে ভর্ত,ঃ দ1 নারী নরকং ব্রজেত্॥ 
তীথন্নানার্ঘিনী নারী পতিপ।দোদকং পিনেৎ। 
সহ্বরস্ত। পি নিষ্োববা প্রতি পরমং পদং |? 
অর্থাৎ “পতি জীবিত থাকিতে বদি কোন স্ত্রী ব্রত, উপবাসাদি 
করেন, তাহা! হইলে তাহার পতি অল্লায়ু হন এবং তিনি নিজে 
১৬ 


২৩৮ বিবাহ ও নারীধপ্্। 


নরকে গমন করেন। যে নারী তীর্ঘন্নানের আকাজ্ষা :করেন, 
তিনি পতির পাদোদক পান করিবেন। প্রীর্ূপ করিলে তিনি 
শিবলোক বা বিষুলোক প্রাপ্ত হইবেন।” কাত্যায়ন বলেন ৫ 
“পতিমুল্লজ্ঘা মোহাৎ স্ত্রী কিং কিং ন নরকং ব্রজেৎ। 
কৃচ্ছ।ৎ মনুষাত।ং প্রাপা কিং কিং ছুঃখং ন বিনতি। 
পতিশুশ্রষয়েব স্ত্রী কাঁন্‌ কান্‌ লে।কান্‌ সমশ্সতে। 
দিবঃ পুনরিহায়।ত] ঈখানাননুধির্ভবেৎ |” 

.*যে স্ত্রী মুটতাবশতঃ পতিকে অবজ্ঞা বা! অনাদর করে, সে 
নানারূপ ক্লেশফর নরকে নিপতিত হয়) পরে অনেক কষ্টে 
মন্থুষ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ ছুঃখ ভোগ করে। পতিশুশ্রষ। 
দ্বারা নারী নানা স্থৃণপূর্ণ শ্বর্গলোক ভোগ করে; এবং যদি সে 
মণ্তাভূমে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলেও সে নানাবিধ সখের 
অধিকারী হয়” দ্রৌপদী বলিয়াছেন £-_ 

শ্যথা পতিস্তষযতি সববক।ম] লঙ্ত্য।£ প্রসাদাৎ কুপিতাচ্চ হস্তাৎ। 
তল্মদপতাং বিবিধাশ্চ ভোগাঃ শধা। দনানুাত্তমদর্শনানি । 
বস্ত্রাণি মাল্যানি হথৈব গন্ধাঃ হ্র্গশ্চ লোকে! বিপুলাচ কীর্তিঃ ॥” 
অর্থাৎ “পতি তুষ্ট থাকিলে সর্ব কামনা লন্ধ হয়) পতি রুষ্ট 
হইলে স্ত্রীলোকের সর্বনাশ হয়। পতি হইতে অপত্য, পতি হইতে 
নান! প্রকার স্থখভোগ, পতি হইতে উত্তম শধ্যা, উত্তম আসন, 
উত্তম বস্ত্র, উত্তম মাল্য, উত্তম গন্ধ, স্বর্গ ও বিপুল কীর্তি লাভ 
করা যায়।” 
“আতার্তে মুদিতে হষ্টা প্রোষিতে মলিন! কৃশা। 
মৃতে জিয়েত যা পতোী পা স্ত্রী জয়া পতিত্রতা ॥ 


স্ত্রীর কর্তব্য। ২৩৯ 


ন কামেধুন ভোগেধু নৈশ্বধ্ ন হাথে তথা । 
ল্পৃহা যন্তা যথা পঙেটো স! ন।ণী ধম্মভাগ্সিণী 11” মহাভারত। 

“স্বামী ক্লিই হইলে পতিব্রত1 রমণী নিজে ক্রি হন; স্বামী 
সবষ্ট হইলে তিনি হৃষ্টা হন; স্বামী প্রবাদে গমন করিলে তিনি 
মলিন ও কশা হন। তিনি পতিতে যেপ স্পৃহা করেন, কাম ৭ 
(ভোগ বা শতবর্ষ বা এ সমস্তে তাদৃশ স্পৃহা করেন না।” 

পতিত্রতা স্ত্রী সপ্বন্ধে যম নিজে বলিয়াছেন ৫ 

“প্রচ্প্ডে ফা প্রঙ্থগতি বিবুদ্ধে জাগ্রতি হ্বয়ং ! 

ভুঙক্তে তু ভোিতে বিপ্র সা মৃতু।ং জয়াত ফ্রবং । 

মৌনে ভবেৎ যাতু স্থিতে হিষ্টতি যা য়ং। 

এ কডৃষ্টিরেকমনা ভর্ভ,ববচনকারিণী ॥ 

দেবান!মপি স। সাধবী পৃজ্য। পরমশোভন।। 

এফমাতা পিতা বন্ধুরেষ মে দৈবভং পরং ॥ 

এবং শুশ্রধতে য। তু 1 মাং বিজয়তে নদা। 

্বাযন্তী তিষ্ঠতী বাপা কৃুর্ববস্তী বা প্রস।ধনং। 

মানচ্চ মনন। ধ্ায়েৎ কদযাটদপি সুব্রত ॥" 
বরঙ্গবৈবর্তপুরাণ 

অর্থাৎ “ক্বামী নিদ্রিতঃ হইলে ধিনি নিদ্রা যান, এবং স্বামী 
জাগ্রত হইবামাত্র যিনি স্বয়ং জাগরিত হন, স্বামী ভোজন করিলে 
যিনি ভোজন করেন, শ্বামী মৌন থাকিলে যিনি মৌন থাকেন, 
স্বামী দণ্ডায়মান হইলে ধিনি দাড়াইয়। উঠেন, যিনি স্বামীর প্রতিই 
নয়ন ও মন স্থির রাখিয়া স্বামীর আজ্ঞা পালন করেন; তিনি 
দেবতাদিগেরও পৃজ্য হন। “এই আমার পিতা এই আমার বধু, 


২৪৪ বিবাহ ও নারীধশ্ম । 


এই আমার পরম দেবতা” এইরূপ ভাবির! যিনি পতিপেবা করেন: 
তিনি মৃত্যুকেও ভয় করেন।, পতিব্রত! স্নানকালে, অলঙ্কারাদি 
পরিধান করিতে করিতে, দপ্তারমানা থাকিয়া অথবা অন্ত কোন 
অবস্থায় পতি ভিন্ন আর কাহাকে ও মনোমধ্যে স্থান দেন বা। 


অপিচ, 
“কীবং ব। ছুরবস্থং ব1 ব্যাধিচং বৃদ্ধমেধ বা। 
হস্থিতং ছুঃস্থিতং বাপি পতিমেকং ন লঙবয়েৎ ॥ 
হষ্টা হৃষ্টে বিষঞ্জস্তা বিষগ্রস্তে পরিয়ে সদা। 
একরূপ! ভবেৎ পুণ্য সম্পতস্থ ৮ বিগত চ॥ 
ভর্ভ,ঃ প্রতুত্তরং দদ্যাৎি নারী যা ক্রোধতৎপরা) 
কুন্ুরী জায়তে গ্রাসে শৃগ।লী নিজ্জনে বনে ॥ 
অপবাদো ন বন্তব।ং কলহং দৃরতস্তান্কেৎ। 
গুরণাং সন্গিবৌ চাপি নোচ্চৈত্রয়াৎ ন বা হসেৎ॥ 
যা ভর্তারং পরিত্যজা রহশ্চরতি দুর্দীতিঃ। 
উলুকী জীয়তে ক্রুর বৃক্ষকোটরশায়িনী॥ 
ভাড়িতা তাড়িতুং যেচ্ছেৎ মা নাদী বৃষদংশিক1। 
কটক্ষয়তি যান্যং বৈ কেকরাক্ষীতু সা ভবেৎ॥ 
যা হ্কৃতয প্রিয় ব্রতে সা মুকা জায়তে খলু॥ 
কাশীথণ্ড। 
অর্থাৎ “স্বামী ক্লীবই হউন, বা দুর্দশাপন্নই হউন, পীড়িতই 
উন ব1 বৃদ্ধই হউন, স্ুখীহই হউন বা ুঃখীই হউন, কোন, 
অবস্থাতেই পতিব্রতা স্ত্রী তাহাকে অবজ্ঞ। করেন ন!। স্বামী হৃষ্ট 
থাকিলে পতব্রতা হষ্টা হন, স্বামী বিষঞ্নবদন থাকিলে পতিব্রতাও 


স্ত্রীর কর্তব্য? ২৪১ 


ধর্বয্নবদনা হন। কি সম্পদে কি বিপদে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর উপর 
একভাবা থাকেন। যে স্ত্রী ক্রোধকশে স্বামীর কথার উপর কথা 
বলে, সে গ্রামে কুন্কুরী হইয়া অথব! নির্জনবনে শৃগালী হইয়1 
জন্মগ্রহণ করে। পতিব্রতা স্ত্রী কাহারও নিন্দা করেন না, 
কাহারও সহিত কলহ করেন না, গুরু্গনের সম্মুখে উচ্চ করিয়] 
কথা কহেন না, বা হাম্ত করেন না। যেস্ত্রী পতিকে পরিত্যাগ 
করিয়া অন্তের সঠিত গোপনে বিহার করে, মে বনমধ্যে বক্ষ- 
কোটরপ্থিতা উলুকী ( পেচকী ) হইয়! জন্মগ্রহণ করে। যেস্বামী 
কর্তৃক তাড়িত হইয়া স্বামীকে তাড়না করে সে বুষদংশিকা 
€ বিড়ালী ) হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যেনারী পরপুর্ণষকে কটাক্ষ 
করে সেকেকরী (টেরা)হয়। এবং যে পতির সঙ্গে অহঙ্থার 
করিয়া কথা কয়, দে মূক হইয়া জন্মগ্রহণ করে।” 
পতিব্রতা স্ত্রী পতিকে দেবতার স্টায় পূজা করিবেন। এই 

পুজার পদ্ধতি ব্রহ্মটৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে। যথা 

“ন্াপয়িত্ব হপুতেন জলেন নিশ্বলেন চ। 

তট্মৈ দত্বা খৌতবন্ত্রং তৎপ|দৌ ক্ষালেয়েনুদা ॥ 

আসনে বাদয়িত্বা চ দতব। ভালে চ চন্দনং। 

সব্বঙ্গলেপনং কৃত্ব। দত্বা মাল্যং ভালেইপি চ1 

সামবেদেক্মন্ত্রেণ ভোগদ্রবোঃ হধোপমৈ: | 

মংপুজা ভভ্তিতঃ কান্তং স্ততব। চ গ্রণমেছ মুদ1 | 

“গু নমঃ কাস্তায় শাস্তার় সর্ধবদেবাশ্রয়ার স্বাহা" ! 
ইতযনেনৈব মন্ত্রণ দত পুষ্পঞ্চ চন্দনং | 
পাার্থাধুপদীপাংস্চ বন্্ং নৈবেদ্যমুক্তমং ॥ 


২৪২ বিবাহ ও নারীধর্ন্ম। 


জলং শন সিতং শুদ্ধং তাশ্ুলঞ্চ হুমংস্থৃতং। 
দত্বা স্তোত্রঞ্ প্রপঠেৎ যত কুং পাঠামেব চ ॥ 
ও" নমঃ ব্যস্তাঁয় শাস্ত্রে চ শিবচন্দরম্বরূপিণে । 
নমঃ শাস্তায় দাস্তায় মর্ববাদনাশ্রয়ায় চ। 
নমো ব্রন্গস্বরূপায় সঙাপাণপরায় চ। 
নমস্তায় চ পৃজ্যায় হাদাধ!রার তে নমঃ ॥ 
পঞ্ষপ্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ। 
জ্ঞ/নাধারায় পত্বীনাং গরমানন্রূপিণে ॥ 
পতিব্রক্গা পৃতিবি-্ণু পতিরের মহেস্বরই। 
পতিশ্চ নিগুণাধারো ত্রহ্গরূপ নমোহস্তুতে ॥ 
ক্ষমন্ব ভগনন্‌ দে।বং জ্ঞান[জ্ঞ।নকৃতঞ্চ।ৎ। 
পত্তীবদ্ধো দয়াসিদ্ধো দামীদেো বং ক্ষমন্য চ॥ 


অর্থাৎ “স্বামীকে পবিভ্র নির্মল জলে স্নান করাইয়। তাহাকে 
ধোঁত বস্ত্র পরিধান করইয়া সানন্দচিত্তে তাভার পাদ গুক্ষালন, 
করাইয়৷ দিবে। পরে তাহাকে আসনে বসাইয়! তাহার কপালে 
চন্দন দিবে এবং সর্ধাঙ্গে গন্ধদ্রব্য বিলেপন করিবে । এবং গলদেশে 
মাল্য দিবে। পরে নানাবিধ ভোগব্য দ্বারা পামোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ! 
করতঃ তাহ'র পুজা করিব। পতিগ্রণামের মন্ত্র এই- 
12৩ নমঃ কা্ত।য় শাস্তায় (জিতেন্দ্িয়) সব্বদেবাশ্রহায় ( ধহ।তে সর্ধ্ব- 
দেবত] বিরাজিত আছেন) স্ব(হ1)” 
এই মন্ত্র বলিয়া! তাচাকে পুষ্পচন্দন, পাদ্য অর্থা, ধূপদীপ, বন্ত, 
নৈবেগ্, সুবাঁসিত জল, স্থবাসিত তাম্ুল গ্রভৃতি উৎসর্গ করিবে । 
পরে এই স্তোত্র পাঠ করিবে । 


জ্্রীর কর্তব্য 1 ২৪৩ 


“হে কান্ত! তুমি আমার শাসনকর্তা ; তুমি হরশিরস্থিত 
চন্দ্রের ন্যায় উজ্জলাঙ্গ ও পবত্র। ভুমি শমদমাদি গুণে অলঙ্কৃত । 
তোমাতে সব্ধদেবতার আবির্ভাব প্রকটিত রহিয়াছে । তুমি 
বঙ্গত্বরপ। তুমি সতীর প্রাণ হইতে? প্রিয় তুমি নমস্ত, তুমি 
পূজ্য, তুমি আমার হৃদয়ের অধষ্টাতা দেব। ঙুঁমি আমার পঞ্চ 
প্রাণের কর্তা; তুমি আমার চক্ষুর তারকা; তুমি পত়্ীর পরমী- 
ননদদায়ক। তুমিই ব্ধা, তুনিহ বধু, তুমিই মহেশ্বর । তুমি নগুণ 
বহ্মপ্বরূপ | তোমাকে নমস্কার করি | ঠে ভগবনূ, হে দয়াদিন্ধু, হে 
পত্বীবংসল, তুমি আমার ভ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত দোষ মার্জন! 
কর। আরম তোমার দাপী এই মনে করিয়া আমার দৌষ গ্রহণ 
করিও না।” 


পতিত্রত নারীর মাহায্মা ও আভ্ভু 5 ৫ 


পিই পতিব্র তীনাঞ্চ মুচ্যত সব্বপ1হকাৎ। 

পৃথনব্যাং যানি তীর্থ।নি স হীগাদেষু ভান্তপি ॥ 

তেজশ্চ সর্বদে বানাং মুনীনাঞ্চ নতীধু চ। 

দানে ফলং যাদ্দাতণ।ং তৎ সর্ববং তান্থ মস্ততং॥ 

স্বয়ং নারায়ণঃ.শস্তু ববধাত। দগতামপি। 

হরাঃ বের স্মুনয়ঃ ভীতাত্বাভ্য।ঞ্চ সম্ভতং ॥ 

সতীন।ং পাদরজসা সদ্যং পৃহা বহুন্ধরা। 

পতিব্রভাং নমন্কৃতা যুচাতে প।ভকান্নরঃ ॥ 

ভ্ৈলোক)ং ভ্মমৎ কর্তং ক্ষণেনৈব পতিব্রহা। 

স্বতেজনা সমর্থ। ন! মহাপুণ্যবতী সদা॥ ব্রহ্মবৈবর্তপুয়[ণ ॥ 


২৪৪ বিবাহ ও নারীধণ্ম। 


'তপনস্তপ্যতেহতান্তং দহনোহপিচ দহাতে । 
কম্পত্তে সর্ববতেজ।ংলি দৃষ্ট। গাতিত্র হং মহঃ॥” 
কাশীখণ্ড। 


অর্থাৎ '“পতিব্রতার পতি সর্কপাতক হইতে বিমুক্ত হন। পৃথি- 
বীতে যত তীর্থ স্থান আছে, সতীর পাদদেশেও ৩ত তীর্থ আছে। 
সব্ব দেবতার তেজ, সর্ব মুনির তেজ, সব্ধ দাতার দানফল, সতীতে 
বিরাঞ্জিত রহিয়াছে । হরি হর ব্রহ্মা মুনিগণ সকলেই পতিব্রতাকে 
তয় করেন। সতীর পাদধুলি দ্বারা পৃথিবী পবিত্র হন। মন্ুষাগণ 
পতিব্রতাকে নমস্কার করিয়।৷ সর্ধপাতক হইতে যুক্ত হন। সতী 
সতেজে সমস্থ ত্রিভুবন ক্ষণকালের মধো ভম্মীভূত করিতে পারেন। 
সুর্য পতিরূতার তেজে উত্তাপিত হন; অগ্নি দগ্ধ হন; এবং অন্ত 
অন্ত তেজোময় বস্ত্র সতীর তেজে কম্পিত গন। ইত্যাদি” 

আমাদের দেশের অনংখা পতিব্রতা নাগী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটার নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

হুর্য্যের স্বর্চল1। ইন্দ্রের শচী। বশিষ্ঠেব অরুন্ধতী । চন্দ্রের 
রোহিণী। অগস্ত্যের লোপামুদ্রা ॥ চাবনের স্ুকন্ঠা। সত্যবানের 
সাবিত্রী। কপিলের শ্রীমতী । সৌদাসের মদয়স্তী। সগরের 
কেশিনী। নলের দময়ন্তী। রামের মীতা। ।শিবের সতী। 
নারায়ণের লক্ষ্মী । ব্রক্মার সাবিত্রী । রাবণের মন্দোদরী। 


চতুর্দশ আাধ্যায়। 


জআচলিত্র । 

শুলাা ত্র প্রকৃতি পুৰ্ব অধায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সুশিক্ষা, 
শাসন, স্দৃষ্টান্ত প্রভৃতি দ্বারা স্ত্রী সতী সাধবী হন। কিন্তু 
যেখানে এ সমস্তের অভাব হয়, যেখানে স্ুপতি ও সুমাত! 
বাল্যকাল হইতে স্ত্ীরিত্র গঠনে যন্তবান্‌ না হন, সেখানো স্ত্ীচরিত্র 
'অতি ভীষণ ও বীভতদ আকার ধারণ করে। ন্থচরিত্র! “স্ত্রী 
জগতের গৌরব ও ভূষণ। কিন্তু যে স্্ীর চরিত্র গঠিত হয় নাই, 
ফেক্ত্রীর চরিত্র পতি বা শ্বাশুড়ীর দোষে বা অবহেলায় বিকৃত- 
ভাবাপন্ন হয়, সে স্ত্রী জগতের কলঙ্ক ও শল্য স্বরূপ। অনতী স্ত্রীর 
চরিত্র কিরূপ ভয়াবহ) তাহ! শান্ত্রকারগণ নির্ভয়ে ব্যক্ত করিয় 
গিয়াছেন। স্ত্রীচর্িত্রের স্বভাবতঃ যে সমস্ত দোষ থাকে, তাহ! 
তীহারা ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন--"শ্ত্রীচরিত্রে স্বভাবতঃ এই 
সমস্ত দোষ বিদ্যমান গাকে। সুশিক্ষা দ্বারা এ সমস্ত দোষ 
তাহাদের হৃদয় হইতে উন্ম,লিত করিয়া, সেখানে মন্গুণের বীজ 
রোপণ কর। নতুবা তোমার কোন বর্গই সাধিত হইবে না।” 
বারকের কমনীয় রূপ, স্থুধামাথা কথা, মনোমোহন হাব ভাব, 
প্রভৃতির জন্ত দর্বব সাধারণে বালককে দেবত! মনে করে। কিন্ত 


২৪৬ বিবাহ ও নারীধর্্ম । 


দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ বাঁলকগণের নৈপগিক দোষ গুলি উদযা- 
টন করিয়া তাহাদের স্ুুশিক্ষার' সহায়তা করেন। শান্্রকারগণগ 
এব্দপ সছুপদ্দেশ্ে স্ত্রীচরিত্রের দোযোদবাটন করি য়াছেন। 
মন্তু বলিয়াছেন ৫ 

“পৌংস্চল্যাৎ চলচিত্তচ্চ নৈঃস্নেহাচ্চ স্বভ।বতঃ। 

হরক্ষিতা যতো হপি ভর্ত,দেত। বিকুববতে 

এবং সভা বং জ্ঞাত সাং প্রজীপঠিনিসর্গজং। 

পরমে। বত্বমাতিষ্টেৎ পুকষো রক্ষণং প্রতি ॥ 

শযা।ননমলঙ্ক।রং কামং ক্রে।ধ্মনড্জীনং | 

দ্রোহভাবং কুচ স্ত্রীষ্যোমনুরকল্পহৎ |? 


মন্ধ ১৯১২-১৫-১৬ । 


অর্থাৎ “পৃরপুরুষে দ্বীলোকদের স্বভাবতঃই আসক্তি জন্মে। 
ইহাদের চিত্ত এক জনের প্রতি বন্কাল আসক্ত থাকে না; 
ইহারা স্বভাবহঃ নির্মম ও নিদ্ধয়। অতি যত্বে ও অতি আদরে 
প্রতিপালিত হইলেও ইহার! ভর্তার বিপ্রিক্নাচরণ করিয়া থাকে । 
স্ষ্টিকাল হতেই প্রগাপতি স্ত্রীনোকদিগকে এইরূপ প্ররূতি দান 
করিয়াছেন। এবং ইহা জানিয়া পুরুষগণ ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ 
বিষয়ে পরম যত্ব করিবেন। ইহারা অলনভাবে শয়ন ও উপবেশন 
করিয়া থাকিতে ভাল বাসে। অলঙ্কারে ইহাদের বিশেষ অভিরুচি। 
কাম ক্রোধ ও শঠতা ইভাঁদের মধ্যে অতি শ্রাবল। ইহার] পতির 
ও পতিকুলের অনিষ্টাচরণ করে। কুকার্্যে ও কদাচারে ইহাদের 
গ্রুনল অনুরাগ । মনু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।” স্ুুশিক্ষা ও 


স্বীচরিত্র ! ২৪৭ 


স্থসংসগ দ্বারা এসমস্ত দোষ উন্মলিত করা সাধু গৃহস্থেক 
কর্তব্য । 


মহাভারতে ও পিখিত আছ 2 

“লীলায়ন্ত: কুলং দ্ুতি কুলানীব সরিদ্বর]। 

সহস্বে কিল নারীণাং প্র।পোতৈক। কদ।চন ॥ 
তথ! শহনহম্রাণাং বদি কাঁচিৎ পতিভব্রঠা। 
স্বিয়ো হি মূলং দোষাণাং লঘুচিত্তা হিহা ম্বচাঃ। 
চলম্বভাব্‌। দ্ঃদেনা! ছুগ্রাহ। ভাবচস্তথ। 
পাজন্ত পুরুধলহ যথা বাচঃ তগা শ্রিযঃ ॥ 
অস্তুকঃ পরনে মুত্যুঃ পাত।লং বডবামুপং । 


ক্ষরধারা ল্ষং সর্প রব হিরিতোকতট স্িয়ঃ 01 


অর্থাৎ "নদী যেমন ক্রীড়া করিতে করিতে কুল ভগ্ন করে, 
বিলাসবতী নারীগণও সেইরূপ অকাতারে পতিকুল ও পিতৃকুল নষ্ট 
করে। স্হত্র নারীর মূধা একটও ভাল হয় কিলা সন্দেহ । 
আবার শত সতত নারীর মন্যে একটাও পতিব্রত! হয় কিন! 
সন্দেহ। স্ত্রীগণ বহুদৌষের আকর এবং তাহারা অত্যন্ত লঘুচিত্ত 
(01017117651060) 1 তাহারা অত্যন্ত চঞ্চল। অনেক সেবা 
করিলেও তাঁহাদের মন পাওয়া যায় না। পণ্ডিতদের বাক্য 
যেরূপ ছুজ্ঞের, ভ্ত্রীগণের হৃদয়ও সেইরূপ । স্ত্রীগণ একাধারে, কাল, 
পবন, মৃত্যু, পাতাল, বড়বানল, ক্ষুরধারী, রিষ ও নর্প। অর্থাৎ 
তাহার। কালের স্তায় সর্ধনাশক, পবনের স্ায় চঞ্চল, মৃত্যুর ন্যায় 
নির্দয়, পাতালের স্তায় ছৃজ্ঞেয়, ও বড়বাগ্ির স্তায় জালান্তযী, 


২৪৮ বিবাহ ও নারীধশ্ম। 


ইহাদের বাক্য ক্ষুরধারের স্ঞায়, ইহাদের অন্থঃকরণ বিষময়, 
ইহারা সর্পের ন্যায় খল। ইহার! অগ্নির ন্যায় সর্ধবনাশক ও 
সর্বভক্ষক 1৮ শিক্ষ। ও সংসর্গদোরে যাহাদের চরিত্র কলুষিত 
হইয়াছে, পূর্ব্বো্ত বিশেষণ সমস্ত তাহাদের গ্রতিষ্ঠ প্রযুগ্য। 
মহাভারতের ইহাও লিখিত আছে ষে-'উভয়ং দৃথ্ঠাতে তাখু 
সততং সাধ্বসাধুব”-_অর্থাৎ স্ত্রীলোকের মধো সাধু ও অপাধু 
এতছ্ভয়ই দৃ্ট হয়। 
শান্ত্রকারগণ স্ত্রীদিগকে স্বভাবতঃ লধুচিভ্ড বলিয়া জানিতেন। 
এজন্ত তাহারা অবরোধ প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। 
বহ্ধবৈবর্তপুবাণে লিখিত আছে :-_ 
“তস্মান্ন।রী পরৈধন্বা দদৃষ্ট। কৃতিভিঃ কৃতাঃ। 
অনুয্যম্পন্ঠ। য| রাম শুদ্ধান্ত।শ্চ গতিব্রত1: ॥ 
স্বচ্ছন্দগু। মিনী যাতু স্বতস্্রা শূকরী সসা। 
অন্ত ষ্টা সদ সৈৰ নিশ্চিতং পরগামিনী ॥ 
অর্থাৎ “বাহার পণ্ডিত, তাহারা বহুযত্রে স্ত্ীদিগকে সাধারণের 
ৃষ্টিপথের অন্তরালে রাখেন।  অন্্য্পন্তা। রমণীগণ, শুদ্ধা, ও 
পতিব্রতা ভন। যে সমস্ত স্ত্রী স্বাধীনভাবে যেখানে সেখানে 
গমন করে, তাহার! শৃকরীতুল্যা। শাহারা মনে মনে কুভাব 
পোষণ করতঃ পরে পরপুরুষে অণ্ভগত হয়।” ইহাই অবরোধ- 
প্রথার কারণ । কেহ কেহ মনে করেন যে আমরা মুপলমানদের 
নিকট হইতে এই অবরোধ প্রথা শিক্ষা করিয়াছি। কিন্তু তাহ! 
নছে। অবরোধ আমাদের দেশের চিরস্তন প্রথা। ভ্রৌপদী 


স্্ীচরিত্র |, ২৪৯ 


বলিয়াছেন £--"গুরুস্থানাঃ গুরবশ্চৈৰ দর্ধবে তেষামগ্রেনোৎসহে 
স্থাতুমেব।” এই সভায় আমার গুরুজন সমস্ত, এবং গুরুকল্প 
প্রধান জনগণ আসীন আছেন। তাহাদের অগ্রে আমি থাকিতে 
চাহি না।” দ্রৌপদী আরও বলয়াছিলেন £_-“ন দৃষ্টপৃর্বা 
বাস্তত্র পাহমগ্ভদভাং গতা। থাং ন বাযুনচাদিত্যো দৃষ্টবস্তে। 
পুরাগৃহে ।” অর্থাৎ আমাকে পুর অন্তত্র কেহ কখনও দেখে 
নাই। সুর্য ও বাধু আমাকে পুর্ধে দেখেন নাই। সেই আমাকে, 
আজি সভায় আদিতে হইল।” স্ত্রীপব্ষে লিখিত আছে__ 
“অদৃষ্টপুব্বা যা নাধাঃ পুরাদেবগণৈরসি। পৃথগজনেন দৃস্াস্তে 
: তাস্তা নিহতেশ্বরাঃ। ব্রীড়াং জগ্ম, পুরা যাঃ স্ম সবীনামপি: 
যোধিতঃ। এক বন্ত্রা্চ নিলজ্জাঃ শ্ব্রণাং পুরতোইভবন্‌॥৮ অর্মাৎ, 
যে সকল স্ত্রীলোককে পুর্বে দেবতারাও দেখিতে পাইতেন ন'). 
আজি তাহারা অনাথা হইয়া ইতরজনেরও দৃষ্টিগোচর হইতেছে ।, 
যাহার পুর্বে সখিগণের নিকটে ও লজ্জাবোধ করিত, আজি তাহারা 
একবস্ত্রা হইয়া নিলজ্জার স্থায় শ্বাশুড়ীগণের সম্মুখে অবস্থান; 
করিতেছে ।” রামায়ণেও অবরোধ প্রথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
যথা প্রদ্ধাচান্তঃ পুরে গুপ্তা তচ্চিত্তা তৎপরায়ণা* অর্থাৎ “শীত 
অন্তপুরে রুদ্ধা ও রক্ষিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি 
পতিপরায়ণা ও পতিগতচিত্ত! ছিলেন। কোন্‌ কোন্‌ স্থলে, 
অবরোধ প্রথার শৈ'থল্য ঘটিত তাহাও রামায়ণে লিৰিত আছে। 
“বাসনেধু ন কৃচ্ছে,যু ন যুদ্ধেষু ন্বয়ংবরে । ন ক্রতৌ ন বিবাছে বা. 
দ্শনং দৃষ্যতে সতিযঃ।” অর্থাৎ *নসরিদাহ, জলগ্লীবন গ্রস্থতি বিপদ 


২৫০ বিবাহ ও নারীধর্ম্ম। 


"পদের সময়, যখন অন্নবস্ত্রের অভাবজনিত পীড়া উপস্থিত হয়, 
যুদ্ধকালে, শ্বয়স্বর সভায়, বিবা হক্ষেত্রে, যজ্জস্থলে, স্ত্রীদর্শন দোষাবহ 
নহে।” হিন্দুরাজগণের অন্তঃপুরে খোজ। প্রহরী ও খোজা নর্তৃক 
থাকিত। কুম্মপুরাণে দোখতে পাওয়া যায়-পধাম্মিকান্‌ ধন্মকার্যোযু 
'শ্রান্‌ সংগ্রামকর্মন্থ। ভ্ত্ীধু বগুং নিষুগীত তীক্ষং দারুণকন্মন্ব ।” 
অর্ধাৎ ধাম্মিক ব্যক্তিকে ধন্মকার্যো, যুদ্ধে বীরগণকে, স্ত্রীদিগের 
'নকটে ক্রীবকে এবং কঠোর কন্ধে নিদদি্ বাক্তিকে নিযুক্ত 
করিবে ।” ফলতঃ অন্তঃপুরাবরোধ আমাদের দেশের চিরস্তন 
বীতি। এবং ইহা যে মঙ্গল ও পবিত্রতার কারণ ইহা বিধন্্ীরাও 
ন্সল্লে মনে স্বীকার করিতে আরন্ত করিতেছেন। 

, শান্ত্রকারগণ স্ত্রীচরিত্রে দৌষদর্শস করিয়াছেন বলিয়া এন্প 
বুঝিতে হইবে না যে, তাহারা পুরুষচরিত্রের দোষ দর্শন করেন 
নাই। স্ত্রীচরিত্রেও যে দোষের ভাগ অপেক্ষা গু.ণর ভাগ অধিক 
ইহা শান্ত্কারগণ বারংবার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বৃহৎ 


সংহিতাকার লিখিয়াছেন £-- 
“যেহপাছন।নাং প্রবদস্তি দোধান্‌ 
বৈরাগামার্গেন গুণান্‌ বিহার, 
তে দুজ্জনি! মে মননে! বিতর্কঃ, 
সন্ভাব বাকানি ন তাঁনি তেবাং। 
প্রত্রত সত)ং কতরোহঙ্গনান|ং। 
দোযোন্তি যে নাচরিতো মনুষ্যৈত, 
ধাষ্ট্েন পুস্তিঃ প্রমদ নিরন্তাঃ 
খপ! ধিকান্ত। মনুনান্ চেক্তং। 


স্্রীচরিত্র। ২৫১ 


জায় বা স্তাৎ জনিত্রী বা সপ্তনঃ স্ত্রীকৃতোনুণাং। 
হে কৃতদ্বান্তয়োনিন্দাং কুব্বত।ং ব কুতঃ শু5ঃ ॥ 
অর্থাৎ “যাহারা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া রমণীগণের গুণের 
কথা পরিত্যাগ করে, এবং তাহাদের দোষ বর্ণনা করে, আমার 
মতে তাহারা দর্জন; এবং তাহাদের বাকাগু'ল সন্ভাবগ্রণোদিত 
নহে । সত্য বল দেখি, নারীতে এমন কি দোষ আছে, যাহা 
পুরুষে নাই ; পুরুষের শঠতাতেই নারীগণ বিনষ্ট হয়। নারীগণের 
যধো যেদোষ অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক, ইহা মনু লণিয়া 
গিয়াছেন। স্ত্রীগণ আমাদের জায় ও মাতা। তাহাদের হইতেই 
সমস্ত মনুষ্যের উৎপন্তি। যাহারা এতদুভয়ের নিন্দা করে তাহারা 
নিশ্চয়ই কৃতত্ব ; এবং এ কৃতদ্রদের অমঙ্গল অনিবাধা। ফলতঃ 
নরনারী উভয়ের মধ্যেই দৌষগ্ণ বিদ্যমান আছে। শান্রকাঁরগণ 
এতদ্বভয়েরই উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন_-“দোষগুপের উৎপাটন 
ও গুণগুলির পরিপোষণ কর।” রোগ না জানিলে ওষধের 
ব্যবস্থা হয় না। সেইরূপ দৌষগুলি না জানা থাকিলে উহাদের 
শোধন হয় না। 


পর্দাশ অধ্যায়। 


গর্ভিণীল্প ক্ুণুব্য। 


তে ক্লান্তিবোধ ), গ্লানি (গ! মাটা মাটা করা), পিপ|সা, 


দুর্বলতা! হেতু সর্বদা বসিয়৷ থাকা, শুক্রশোপিতশ্রাব বন্ধ হওয়।, 
গ্রভৃতি গর্ভধারণের প্রথম লক্ষণ। কিছুকাল পরে গর্ভিণীতে 
নিশ্নলিখিত লক্ষণগুলি গ্রকটিত হয়। 

শ্তনয়োমূ্ কফবস্ত|ৎ রোমরা জু!দগম তথ] । 

অক্ষিগন্গ্া।ণি চাপ্যগ্তাঃ মংমীল্যন্তে বিশেষতঃ ॥ 

ছর্দয়েৎ পথ্যভূক্‌ চাপি গন্ধাদুদ্বিজচে শুভাৎ। 

গ্রসেঃ সদনং চৈন গরভিণ্যা লিঙ্গমুচাতে |" 

হআত। 
অর্থাৎ গভিণীর লক্ষণ এই £-- 


“র্ভাহার স্তনদ্বয়ের মুখ বা অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ হইবে। এবং 
তাহার পাদদ্বয়ে বোমরা্গীর উদগম হইবে; তাহার চোখের পাতা 
প্রায়ই নিমীলিত থাকিবে, ভাল জিনিপ থাইলেও তাহার বমি 
হুটবে। ভালগন্ধ স্'কিলেও তাহার পীড়া হইবে। তিনি সর্বদা) 
উপবেশন করিয়া থাকিবেন।...গর্ভগক্ষণ সমস্ত গ্রকটিত হইলে 
গর্ভিণী সধত্বে গর্ভ পৌঁষণ করিবেন । যথা £-- 

“গভিণী প্রথমদিবসাৎ প্রভৃতি নিত্যং প্রহটাশুচিরলঙ্কৃতা 
গুরু বসনাশাস্তিসঙ্গলদেবতাব্রঙ্ষণ গুরুপরাচি ভবেৎ। মলিনবিকৃত- 


গর্ভিণীর কর্তব্য । ২৫৩ 


হীনগাত্রাণি ন স্পূশেৎ! ছরগন্ধ ছরদর্শনানি পরিহরেৎ। উদ্বেজনীয়াশ্চ 
কথাঃ (পরিহরেং)। শুষ্কং পরাঁষিতং কুখিতৎ ক্রিনং চানং 
নোপভুঞ্জীত। বহিনিজ্মমণং শুগ্াগারটৈত্যশ্বশানবৃষ্ষাশ্রয়ান্‌ ক্রোধ 
ভয়সন্করাংশ্চ, তারান্‌, উচ্চভাষা'দকং পরিহরেৎ বানি চ গর্ভং 
ব্যাপাপয়ান্ত।  নচাভীক্ষং তৈলাভ্যঙ্গোত্সাদনাদীনি নিষেবেত। 
ন চায়াসয়েঘ শরীরং। শরন'সনং সৃদ্বাস্তরণং নাতুাচ্চং অপা- 
শয়োপেতং অপংবাধং বিদধাৎ ভধাং জবং মধুপ্রায়ং প্সিগ্ধং 
াঁপনীয়সংক্কতঞ্চ ভোঙ্গনং ভোজরেৎ সানান্তং, এতদাপ্রমবাৎ।” 
সু । 

অর্থাৎ “গর্ভিণী প্রথম দিবস ভইতেই হট, শুচি, অবস্কৃতৃ, 
গভ্রব্সনা হইয়। থাকিবেন। শান্তিম্বস্তায়ন, মঙ্গলাচার, দেব দ্বিজ 
গুরু গুভৃতির পূজায় তিনি নিধুক্ত থাকিবেন। যে সকল বস্ত বা 
ব্ক্তি মলিন, বিকৃত ও হীনাঙ্গ ভিনি তাহা স্পর্শ করিবেন না। 
য সকল বন্ত ছুর্ণন্ধ, বা দেখিতে কদাকার তাহা তিনি বর্জন 
করিবেন। যেসকল কথায় চিত্তের উদ্বেগ হুন্সে, তাহা৪ তিনি 
পরিবজ্জীন করিবেন। তিনি শু, বাসি, পোকাপড়া, মলিন অন্ন 
ভোঁজন করিবেন না। তিনি গৃহের বাহির হইবেন না। তিনি 
পোড়ো ঘর পথিপার্স্থ বা শ্মশান নিকটস্থিত বৃক্ষতল আশ্রয় 
করিবেন না; যাহাতে মনে ক্রোধ বা ভয় উৎপন্ন হয়, তাহা তিনি 
পরিত্যাগ করিবেন। তিনি কোনরূপ ভার বহন করিবেন ন1। 
তিনি উচ্চৈঃম্বরে কথ! কছিবেন না। যাহাতে গর্ভনাশ হয় একপ 
কোন কাধ্য করিবেন না। অধিক করিয়া! তৈল, সাবান বাঁ 

১৭ 


২৫৪ বিবাহ ও নারীধশ্ম। 


চন্দনাদি মাথিবেন না। শরীরকে ক্লাস্ত করিবেন না, শয্যার উপর 
কোমল আস্তরণ (বিছানার চাদর ইত্যাদি) বিছাইবেন। অতি উচ্চ 
শধ্যা করিবেন না। যাহাতে শয্যায় কোনবূপ পীড়া না হয় তাহাই 
করিবেন। মনোহর দ্রব্য, মধুপ্রায়। নলিগ্ধ, দীপদ্বারা সংস্কৃত সামান্ত 
ভোজনমাত্র করিবেন । প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ করিবেন ।” 
অপিচ “তদ। প্রস্থৃত্যেব ব্যায়ামং ব্বায়ং অপতর্পণং অতিকর্ষণং 
দিবাপ্বপ্রং রাত্রিজাগরণং শোকং যানারোহণং ভয়ং উৎকটাসনং 
চৈকান্ততঃ স্লোদিক্রিয়াং শোপিতমোক্ষণং চাকালে বেগবিধারণং 
ন সেবেত।”” স্ুশ্রত। 
অর্থাৎ "গর্ভ হইলে ব্যাগাম, মৈথুন, লঙ্ঘণ, বলপূর্ববক কোন বস্ত 
আকর্ষণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, শোক, পালকী, গাড়ী প্রভৃতি 
আরোহণ, ভয়, কঠিন আসন, অধিক তৈল মাথা, শোণিতমোক্ষণ 
(৮1০০-1০৮৮৫) শৌচ প্রস্রাবের বেগধারণ করা কর্তব্য নহে।” 
গর্ভিণী যাহা যাহা ইচ্ছা করেন তাহা পরিপুরণ করা কর্তব্য । 
যথ1--দৌহদবিমাননাৎ কুব্ং কুণিং থঞ্জং জড়ং বামনং বিকৃতাক্ষং 
অনক্ষং বা নারী স্ৃতং জনয়তি। তন্মাৎ সা যদ্‌ যদ ইচ্ছে তং 
ত্তৈ দাপয়েৎ। লব্ধদৌহদ! হি বীর্যযবস্তং চিরাুষং পুত্রং জনয়তি।” 
স্ুশ্ুত। 
গর্ভিণীর সাধ পুরণ না করিলে কুজ, বিকৃতহস্ত (কুঁপো) 
খোঁড়া, জড় ( নির্ব-দ্ধি1010;) বামন, টের! বা অন্ধ পুত্র জন্মে। 
অতএব গর্ভিণী যাহ! ইচ্ছ! করিবেন তত্তাবৎ তাঁহাকে দেওয়াইবে। 
সাধ পুর্ণ হ্টলে বীধ্যবান্‌ ও দীর্ঘায়ু পুত্র জন্মে। 


গর্ভিণীর কর্তব্য । ২৫৫ 


ব্বাভটেও লিখিত আছে £-_ 
“নবনীত ঘ্ৃতক্ষীরৈ: সদ চৈনাং উপ|চরেৎ। 
অভিব্যবায়মায়।নং ভারং প্রাবরণং গুরু ॥ 
অকাল জাগরম্বপ্নকঠিনোৎ্কটকাদনং | 
শে।কক্লোধভয়োদ্বেগবেগশ্রদ্ধাবিধা রণং । 
উপবামাদন্তীক্কোষঃগুরুবিষ্টস্তি ভোজনং । 
রন্তুং নিরশনং শুভ্রকূপেক্ষাং মদামামিষং 
টন্তুনশয়নং যচ্চ গ্রিয়োনেচ্ছন্তি ত৩ তাজেৎ ॥ 


অর্থাৎ “গিণীকে সর্বদা নবনীত, দ্বত ও ক্ষীর ভোজন 
করাইবে। অতি মৈথুন, শ্রমজনক কার্ধা, ভারবহন, মোট? 
টন্তরীয়, অকালে জাগরণ, অকালনিদ্রা, ,কঠিন ৪ উ্রৎকট 
( কষ্টকর ) আসন, শোক, ক্রোধ, ভয়, উদ্বেগ, বেগবিধারণ ! শৌচ 
প্রশ্নাবাদদির বেগধারণ ১, যাহাতে চিন্ত প্রসাদ জন্মে তাহা হইতে 
বিরত হওয়া, উপবাস, গথহাটা, উষ্ণ অথবা গুরুপাক অথবা 
যাহাতে কোষ্ট বদ্ধ হয় এরূপ দ্রব্য আহার, রক্তবন্ত্র পরিধান, 
নিরশন, শুত্রকৃপার্দির দর্শন, মদ্য, মাংস, চিৎ হইয়া শয়ন, এবং 
যাহা স্ত্রী ইচ্ছা! করেন ন! এরূপ বন্ধ বর্জনীয় ।” 


অত্রেয় বলিয়াছেন £-- 


গনর্জয়ে বিদল।ন্ননি বিদাহীনি গুরূণি চ। 

অয়।নি চোকক্ষীরাণি গুর্ধিণীনাং বিবজ্জ য়েৎ এ 
মৃত্তকাতক্ষণীয়ন নচ শুরণকন্দকাঃ। 

রযোনশ্চ পলাওশ্চ সম্ত্যকে। গর্বিবণীস্বিযা ॥ ৬ 


২৫৬ বিবাহ ও নারীধর্্ম । 


শুরণানি প্রদেয়ান গৌল্য।নি মরসানিচ। 
পথ্যে হিতানি চৈতানি গুধ্বণীনাং সদা ভিষক | 
ব্যায়ামং মৈথুনং বৌষং শৌধাং চক্রমণং তথা। 
বর্জয়েৎ গুর্বিণীন।ধ জায়ন্তে হখমম্পদঃ ॥ 
অর্থৎ 'ভালকলাই, লঙ্ক। গ্রভত দাহকর দ্রব্য, গুরুপাক 
বা, অন, উষ্চন্সীর গর্ভিনাকে থাইতে দিবে না। ঘুত্তিকা, গলঃ 
নান ইত্যাদি, রশুন, পলা গঠিণী কদাপি ভক্ষণ করিবেন না। 
বে সমস্ত মূল মিষ্ট ও সরস (বথা শক আলু, লাল আলু গুভতি ) 
ভহা গর্ভিণীর পক্ষে হিতকর। ব্যায়াম, মৈথুন, রোষ, বলপ্রকাশ, 
ল্রনণ,গুর্কিণী পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপ আচরণ করিলে 
স্থখসম্পদ বন্ধিত হয়। 
কশ্তপ বলিয়াছেন £-- 
“গর্ভিণী কুপ্রর।ঙদি শৈলহস্ম্যাদি রোহণং। 
ব)য়ামং শীন্রগমনং শকটারোহণং ত্যজেৎ ॥ 
শোকং রক্তবিমেক্ষক সাঁধবসং কুদ্ধুটাশনং। 
ব্)বায়ঞচ দিবান্বপ্রং রাত জ।গরণং ত্যজেৎ।?। 
অর্থাৎ গর্ভিণী হস্তী, অশ্ব, শৈল, হন্্য গ্রভৃতিতে আরোহণ 
করিবেন না ।*ব্যায়াম, শীঘ্রগমন১ শকটারোহণ, শোক, রক্তমোক্ষণ, 
তর, কুকুটিভক্ষণ, সৈথুন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ গর্ভিণীর পক্ষে 
বর্জনীয়। 
কিন্তু গর্ভিদী হরিদ্রা, সিন্দুর প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন না। 
“হরিক্রাং। কুগ্কুমচৈব, সিন্দুরং কজ্জলং তথা । 
কুর্পাসকঞ্চ তান্ছুলং মাঙ্গল্যাতরণং শুভং ॥ 


রঃ 


গর্ভিণীর কর্তব্য । ১৫৭ 


কেশসংস্কারকবহীকরকর্ণবিভৃষণং | 
ভর্ভরাযুৰঃ লিছন্তী বরু্য়েৎ গর্ভিণী নচি 1” 
অর্থাৎ “হরিদ্রা, কুস্কম, দিন্দর, কঙ্জল, কীাচুলী, তাস্থুল, 
অঙ্গলস্চক আভরণ (যথা! শঙ্খ, কড়, নোয়া), কেশসংস্কার 
(চুলবাধা ) কবরী ভুষণ (খোপার ফুল) করভূষণ (বালা, 
অনন্ত) কর্ণভূষণ ( মাকড়ি, কুগুল ॥ এই সমস্ত পতির দীর্ঘ জীবন 
কাঁমনায় গর্ভিণী কখনও পরিতাগ করিবেন না। 
বৃহস্পতি বলিয়াছেন +-- 
চতুর্থে মাসি ষষ্ঠে বাপাষ্টমে গভিনী যদা। 
যাত্রা তথ। বিবজ্জ্া হ্যাৎ আধাটেতু বিশেষতঃ | 
অর্থাৎ চতুর্থ অথবা যষ্ট অথবা অষ্টম মাসে, বিশেযতঃ*্আষা় 
মাসে গর্ভিণী কোথাও যাত্রা করিবেন না। 
গর্ভিণী “ন রক্তানি বাসানি বিভয়াৎ। ন মদকরাণি চাগ্যাৎ ; ন 
অভ্যবহরেৎ; ন যানং অধিরোহেৎ; ন মাংসং অস্রীয়াৎ; 
সর্কেন্ধিয় প্রতিকূলাংস্চ ভাবন্‌ দূরতঃ পরিবর্জয়েং ।” চরক। 
অর্থাৎ গর্ভিণী রক্তবন্ত্র পরিধান করিবেন না) তিনি মাদক দ্রবা 
সেবন করিবেন না; তিনি অতি ভোজন করিবেন না; যানারো হণ” 
করবেন না) মাংস ভোজন করিবেন ন1) যাহাতে কোন ইন্দ্রিয়ের, 
পীড়া হয়, তিনি এবপ কার্ধয করিবেন না । 
গর্ভিণীর পতির পক্ষে নিম্নলিখিত কয়টা কার্ধা নিষিদ্ধ :__ 
বপনং মৈথুনং তীর্থং বজ্ভয়েৎ গর্ভিণী পতি: | 
শ্রাদ্ধ সপ্তমাৎ মাদাৎ উদ্ধং চান্তত্র বেদবিৎ ॥ আশ্বলায়ন্জ ৮ 


২৫৮ বিবাহ'ও নারীধন্ । 


ক্ষৌরং শবানুগমনং নথবৃত্তমঞ্চ। 

ুদ্ধ।দিবাস্তকরণং তৃতিদূরযানং ॥ ' 

উদ্বাহমৌপনয়নং জলধেশ্চ গহং। 

আফুঃ ক্ষয়ার্থমতি গর্ভিণীক| পতীনাং 

“মুহুর্দীপিকা” । 
অর্থাৎ মন্তকমুণ্ডন, মৈথুন, তীর্থযাত্রা, সপ্তম বা তদৃদ্ধমাসে 

শ্রান্ধাদি, শবান্ুগমন, নখকর্তন, যুদ্ধক্ষেত্রে বা তন্নিকটে বাস, 
অতি দুর দেশে গমন, বিবাহ বা উপনয়নে যোগদান, ও সমুড্রন্নান্ণ 
গর্ভিণীর পতির পক্ষে বর্জনীয় 


কুন্মপুরাণে লিখিত আছে £-- 
'দিন্ধ]াফং নৈব ভো.ক্তব্যং গর্ভিণা। বরবর্পেনি। 
ন স্থাতধ্যং ন গ্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্ববদ| 1 
নোপন্বরেযপবিশেৎ মুষলোলুখলাদিধু ৷ 
জলে চ নাবগাহেৎ শৃন্ত।গারঞ্ বর্জয়েৎ॥ 
বঙ্দীক।য়াং ন তিষ্ঠেত নচোদ্বিগ্রষনাভবেৎ। 
বিলিথেন্ন নখৈভূর্মেং নাঙারেণ ন চ ভক্মন। ॥ 
ন শয়লুঃ সদ] তিষ্েৎ ব্য।য়ামঞ্চ বিবর্জজয়েৎ। 
ন তুযাঙ্গারভম্ম।ন্থিকগালেষু সম।বিশেৎ ॥ 
বর্ডয়েৎ কলহং লে।কেগত্রগুজং তখৈব চ। 
ন মুক্তকেশ। তিষ্ঠেত না শুচিঃ শা কদ।চন॥ 
ন শয়ীতোত্তয়শিরা নচাপরশির! কচিৎ। 
ন বগ্ত্রহীন৷ নোছিগ্রা নচার্ড।বরণ| সতী ॥ 
নামঙগল1ং বদেৎ বাঁচং ন চহাস্তাধিকা ভবে ।' 
কুষ্যার্ত,গুরুতুশরধং নিত্যং মাঙ্গল্যতৎপর! ॥ 


গর্ভিণীর কর্তব্য । ২৫৯ 


সর্ক্বৌষধীতিঃ কোকেণ বারিণ। ানম।চরেৎ । 
কৃতরক্ষা হড়ূষ] চ বাস্তরপুজনতৎপরা ॥ 
তিষ্টেৎ প্রমন্্বদন। ভর্ভ,: প্রিয়হিতে রত) 
ইতি বৃত্ত। ভবেন্ারী বিশেষেপ তু গর্ভিণী। 
যস্ত তন্তা ভবেৎ পুত্রঃ শীলাবু বৃদ্ধি সংযুতঃ। 
অন্যথা গরতপতনমবাপ্লোতি ন সংশয়ং 0" 


অর্থাৎ 'গর্ভিণী সন্ধ্যাকালে ভোজন করিবেন না। তিনি 
বুক্ষমূলে দীড়াইবেন ন। এবং বৃক্ষের তলা দিয়া পথ হাটিবেন না। 
তিনি আবর্জনাময় স্থানে, মুঘল, বা উলুখলে উপবেশন করিবেন 
না। তিনি অবগাহন করিয়া ক্ান করিবেন না। তিনি পোড়ে? 
ঘরে যাইবেন না। যেখানে উই বা পিগপীলিকার টিপি তিনি 
সেখানে থাকবেন না। তিনি মনে উদ্বেগকে স্থান দিবেন না। 
তিনি সর্বদ! শয়ন করিয়া থাকিবেন না। তিনি নখ বা অঙ্গার 
বা তস্ম দিয়া ভূমিতে কিছু লিখিবেন না! তিনি ব্যায়ামাদিও 
করিবেন না। যেখানে তুষ, অঙ্গার, ভন্ম, অস্থি বা নরকপাল 
থাকে সেখানে তিনি উপবেশন করিবেন না। তিনি কাহারও 
সহিত কলহ করিবেন না; গা ভাঙ্গিবেন না; তিনি এলোচুলে 
থাকিবেন না। তিনি কোনরূপ অশুচি হইয়া থাকিবেন না; তিনি 
উত্তর ব! দক্ষিণ দিকে শিওর করিয়া শুইবেন না; তিনি কথন 
উলঙ্গ বা ভিজা কাপড়ে থাকিবেন না। তিনি অমঙ্গল বাক্য 
কহিবেন না; তিনি অধিক হাস্ত করিবেন না; তিনি সর্বদ। 
মঙজলাচারতংপঞ্জ হয়৷ গুরুজনের শুশ্রা করিবেন। তিনি 


২৬০ বিঝহ ও নারীধন্মম । 


সব্বৌযধি মাথিয়। ঈষদুষ্। জলে স্নান করিবেন; এবং মন্ত্র কবচাদি 
দারা আত্মরক্ষ! কািয়। ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিগা। বাস্ত 
দেবতার পুজা কগিবেন। তিনি সর্বদা প্রপন্নবদনা হইয়! 
থাকিবেন এবং স্বামীর প্রি ও হিতকর কার্ধা করিবেন। নারীগণ 
বিশেষতঃ গর্ভণীগণ এইরূপ আচরন করিবেন। ইহাতে তাহাদের 
স্থশীণ ও দীর্ঘায়ু সন্তান জন্মিবে। অন্তরূপ আচরণে তাহার গর্ভ- 
পতনের সম্ভাবন]।” 

নারীদিগের অধিকাংশ পীড়া ও অধিকাংশ নারীর অকালমৃত্যু 
“ গর্ভকালীন আপদ বিপদ হইতে সঙ্বটিত হয়। নুতরাং গর্ভিণীর 
প্রতি যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন গৃহস্থ মাত্রেরই কর্তব্য। গর্ভিণীরও 
উচিত যে তিনি নিজের ও :গভস্থ শিশুর উপর লক্ষ্য রাখি নিজ 
কর্তব্য গুলি সম্পার্দন করেন। 


ষোড়শ অধ্যায়। 
বিপ্ববান কর্তব্য । 


পরাশর বিধবাদের তিনটা কর্তব্য নির্ধীরণ করিয়াছিলেন! 
থা পত্যন্তরগ্রহণ, বরহ্গচর্ধা, ও সহমরণ। 

১) গনষ্টে মুতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 
পঞ্চস্বাপতস্থ নারীণাং পতিরন্যো। বিধীয়তে” | যদি পতি নিরুদ্দেশ 
হন, অথবা যদি পতির মৃত্যু হয়, অথবা৷ যদি পতি সন্্যাস অবলম্বন 
করিয়া গৃহস্থাশ্রম তাগ করেন, অথবা যদি তিনি ক্লীব বা পতিত 
হন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকার আপনে নারীর পত্স্তর 
গ্রহণ বিধেয়। 

২। “মুতে ভর্তুরি ঘা নারী ব্রহ্ষচর্যে ব্যবস্থিতা। সা মৃত) 
লভতে স্বর্গ যথ! সদ্ব্রক্ষচারিণঃ ॥”” অর্থাৎ পতির মৃত্যু হইলে যে 
নারী ত্্বচরধ্য অবলম্বন করেন, তিনি নিজ মৃত্যুর পর সদ্‌ত্রহ্মচারীর 
তায স্বর্গে গমন করেন। 


৩। পতিত্র্ঃ কোটার্ীকোটী চ যানি রোমাণি মানুষে! 
তাবৎ কাঁলং বসেং স্বর্গে ভর্তারং যানুগচ্ছতি।” অর্থাৎ মনুষোর 
দেহে সাঁড়ে তিন কোটী রোম আছে । যে সতী সহমরণ করে, সে 
সাড়ে তিন কোটা বৎসর সর্গম্থ ভোগ করে ।, 

বিধবাদের এই তিনটা কল্পের মধ্যে তৃতীয় কল্পটী অর্থাৎ 


২৬২ বিবাহ ও নারীধরশ্ম। 


সতীদাহ :রাজশাসন-মনুসারে রহিত করা হইয়াছে। অবশিষ্ট 
ছুইটী কল্পের বিচার নিয়ে করা যাইতেছে । 
১। লিপবান্র পত্যন্তব্র গ্রহল।। 

এ সম্বন্ধে প্রথমে শাস্ত্রীয় মীমাংসা কি তাহারই অনুসন্ধান 
করা যাইতেছে । বিদ্যাসাগর মহাশয় বছ পরিশ্রমেও বিধবা 
বিবাহের অন্ৃকুলে “নষ্টেমতে” ভিন্ন অন্ত মুখ্যবচনের উদ্ধার 
করিতে পারেন নাই। কিন্ত বিধবাবিবাছের প্রতিকূলে তরি 
ভুরি বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। যথা-_“ষট্ৈ দগ্ভাৎ পিত! 
ত্বেনাং ভ্রাতা ৰানুমতে পিতুঃ। তং শুঞষেত জীবস্তং সংস্থিতঞ্চ ন 
লঙ্ঘয়েখ। ॥ : মগ ৫। ১৫১ ]। ৭পানিগ্রাহ্তপাধবী স্ত্রী জীবতো। 
বা য়তন্ত বা। পতিলোকমতীগ্ণন্তী নাচরেৎ কিবক্িদপ্রিয়ং । 
কামন্ত ক্ষপয়ে দে*ং পুষ্পমূলফলৈ: শুভৈঃ। নতুনামাপি গৃতীয্াৎ 
পত্যো প্রেতে পরস্য তু” [মন্থ ৫1 ১৫৬-৭]। শন চান্তোৎপন্না 
প্রজান্তীহ, ন চাপান্ত পরিগ্রহে। ন দ্বিতী্পশ্চ সাধবীনাৎ কচিৎ 
ভর্তভোপদিশ্যতে ॥৮ [মন ৫1১৬২]। “সরূদংশো। নিপততি 
সক্কৎ কন্য! প্রদীয়তে। সব্দাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং 
সরৎ॥” [মধু ৯। ৪৭]। “নোদ্ধাহিকেষু মন্্রেযে নিয়োগঃ 
কীর্ত্াতে ক্চিৎ। ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুলঃ 1” 
[মন্থু৯।৬৫]। [ন চ বিবাহবিধায়কশান্ত্রে অন্যেন পুরুষেগ 
সহ বিধবায়াঃ পুনর্বিবাহ উক্ত+-_কুল্ল,কটাকা] অর্থাৎ "পিতা, বা 
পিঙার অনুমতি অনুসারে ভ্রাতা যাহাকে কন্তা দান করেন, কন্া! 
বীবিতকালপর্যান্ত ' তাহার পরিচর্যা! করিবেন এবং তাহার 


বিধবার কর্তৃব্যণ ২৬৩ 


মৃত্যুর পরেও তাহার বিপ্রিয়াচরণ করিবেন ন1। পতি জীবিতই 
হউন বাঁ মৃতই হউন, সাধবী স্ত্রী তাহার.কোনরূপ অপ্রিয়্াচরণ করেন 
ন1। সাধবী স্ত্রী যৃতপতির সহিত পরকালে মিলিত হইবার বাদন! 
করেন এবং তজ্জন্ত তাহার কোনরূপ অপ্রিয়াচরণ করেন না; 
স্থচারুরূপে জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে সাধবী শুভ পুষ্প, শুভ ফল ব 
শুভ মূল ভক্ষণ করিয়া দেহকে ক্ষীণ করিবেন পতি মৃত হইলে 
সাধৰী স্ত্রী পরপুরুষের নাম পর্যান্ত গ্রহণ করিবেন না। নিয়োগ অথব। 
বিবাহে বিধবার যে পুত্র হয় তাহা বিধবার নহে। কোন শান্ত্েই 
সাধ্বীর দ্বিতীয় পতির বিধান নাই। ভাগ একবার মাত্র বণ্টন হয় 
কন্ঠ একবার মাত্র দান করা হয়; দাত1_-“দান করিলাম” ইহা? 
একবার মাত্র বলেন। পূর্বোক্ত তিনটা কাঁধ্য এক এক বার মত 
করা হয়। বিবাহের মন্ত্রে নিয়োগের বিধান কোথাও নাই: 
বিবাহবিধিতে বিধবার বিবাহ কোথাও দৃষ্ট হয় না 

মন্ত ভিন্ন অন্ত অন্ত শান্রেও বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত 
আছে। ব্যাস বলিয়াছেন-__“ মৃতে ভর্ভারি ক্রদহ্ষচধ্য তান্বারোহণং 
বা”-_প্পতির মৃত্যু হইলে বিধ্বা হয় সহগমন করিবে, নয় ত্রদ্চর্ধা 
করিবে ।”  আদিপুরাণে প্উ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহঃ” অর্থাৎ বিবাহিতার 
পুনর্ধার বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ক্রতু বলিয়াছেন “দত্ত কন্ত। 
ন দীক্নতে।” যাজ্ঞবন্ধ্য, ব্যাস, বশিষ্ঠ, গোতম প্রভৃতি সকলেই-_- 
“অনন্ত পূর্ব্িকা” ও অম্পৃষ্ট মৈথুনার” কথাই লিখিয়াছেন। 
মহাভারতে সাবিত্রী বলিয়া ছন-_' “সক তো ময় ভর্তা ন দ্বিতীয়" 
বুণোম্যহং ।” 


২৬৪ বিবাহ ও নারীধন্ম। 


বিগ্কাসাগর মহাশয়? স্বীকার করিয়াছেন যে “শান্ধে কলিযুগে 
বিবাহের বিধি ও নিষেধ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে ।”” বিধি. 
নিষেধের সমন্বর বিগ্ভাপাগর মহাএয় এইরূপ করিয়াছেন-_-বিধি- 
গুলি সাধ!রণ বিধি (1২01) নিষেধ গ্ুপি প্রতি প্রসব (5২0919091, 
এই মীমাংসা সমীচীন নহে। ''পতির মুক্তা হইলে বিধবা বিবাহ 
করিবে না” ইহ! দি সাধারণ পিধি বা (1২1৬) হয়, "তবে 
'পতির মৃত্য হইলে বিধবা পুনরায় বিবাহ করনে” ইহা! কিরূপ 
বিশেষ বিধি (7০906০01) হইবে? “একাদনীতে উপবাঁল 
করিবে” ইহা যদি সাধারণ বিধি হয় তবে “একাদণীতে উপবাদ 
কারবে লা” ইচা কখন বিশেষ বিধি হইতে পারে না। ফলতঃ 
পতির মৃত্যু হইলে বিধবাকে অন্ত পুরুষের নাম পথ্যন্ত গ্রহণ 
করিতে নাই; সে স্থলে বিধবার বিবাহ কখনই শাঙ্ীয় নহে। 
মৃত্যু হইলেও যদি বিবাহ না রহিল তবে ক্লীবত্ব গ্রভৃতিতে বিবাহ 
'কিরূপে শাস্ত্রীয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে? বিধবাবিবাহের 
অনুকূলে বিদ্যাসাগর মহাশয় আর ঢুইটী গৌণ বচন উদ্ধৃত 
কবিয়াছেন £__তাহাতে একটাতে “উড়াপিদেয় সান্ান্মৈ” এবং 
ক্মন্তটাতে “দভ্তামপি হরেৎ কন্াং”আছে। এস্বলে “িঢা”ও “দত্ত” 
অর্থে যাহাকে সম্প্রদান কর! হইন্নাছে এপ বুঝিতে হুইবে। 
উঢ়া অর্থে অঙ্গীরুতও বুঝায়! আমরা পৃর্কে বিবাহের দিজ্ধাসিদ্ধতা- 
নামক অধ্যায়ে দেখাইয়াছি বে বাগদান বা সম্প্রদানের পর বিবাহ 
ফিরিতে পারে । কিন্ সপ্তুপদী হইয়া গেলে বিবাহ আর ফিরে না 
স্মহথব বিদ্যাপাগর মগশয়ের মীমাংস। ঠিক হয় নাই। 


বিধবার কর্তব্য ? ২৬৫ 


তবে “নষ্রেমৃতে”র অর্থ কি? ইহা স্ত্রীদিগের আগদ্ধদ্ম।, 
পঞ্চন্থাপতন্থু নারীণাং।” আপদ অর্থে মেধাতিথি লিখিয়াছেন_ 
“আপদ্‌ জীবনস্থিতিহেতুভূতভো ছনাচ্ছাদনাভাবঃ সন্তান বিচ্ছেদ” 
মন্তুনংহিতা ৯1৫৬র টাকা_ব্গবাসী 1507107--8৫৩ পুঃ | 
অর্থাৎ আপদ্‌ অর্থে জীবনরঙ্গার উপযোগী গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব 
এবং সন্তানাভাব। কুল. কতটও বণিষ্কাছেন “স্তীণাৎ স্গানা ভাবে 
বদি স্ত্রী নিরপতা? হয় এবং যদি তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় 
শাথাকে, তবে সে অঙ্ক পতি করিতে পারে। অর্থাৎ যদি কোন 
বাক্তি তাহাকে পাচিকা প্রভৃতি কার্ষো নিধুক্ত করে, অথবা যদি 
কেহ তাহাকে স্ত্রীর স্তায় রাখে, তবে সে এরূপে জীবনয'পন 
করিলে তাহার পাতক হয় না। মেধাতিথি বলিয়াছেন--“তুও 
£কচিদ্াহুঃ প্রকরণাৎ অগর্হিতৈভীবেৎ। তৎ অযুক্তং। প্রাগন্মাৎ 
কালাৎ অগহিতৈরিতীয়ং কিং মিয়তাং। নহি অস্যা আত্মত্যাগ 
ইষ্যতে পুংস ইব প্রতিঘিদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ প্রাগপান্মাৎ প্রতীক্ষণ- 
বিধেরগার্থতৈঃ শিল্লৈরজীবন্তী গর্থিতেজীবেৎ। অন্তে বাভিচার 
মেচ্ছপ্তি থা স্বৃত্যন্তরে এনষ্টেমৃতেচ। অর্থাৎ কেহ কেহ 
বলেন আপতকালে স্ত্রী অনিন্দিত উপায় দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। 
ইহা অযুক্ত। স্বামী মৃত, পতিত, ক্লীব, বাঁ নিরুদ্দেশ হইলে 
আথব। পতি সন্যাস গ্রহণ করিলে নিরূপিত কাল অপেক্ষা করিবার 
'নয়ম আছে। এ্ীকাল পর্যাস্ত অনিন্দিত উপায়ে জীবন ধারণ 
করিবে। কেননা তৎপরে ষণ্দ অনিন্দিত উপায়ে উহার জীবন- 
ধারণ ন| হয়, তবে কি স্ত্রী আত্মহত্যা করিবে। আত্মহতা। রী 


২৬৬ বিবাহ ও নারীধর্ম ৷ 


ও পুরুষ উভয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। যতদিন প্রতীক্ষা! কর! উচিত 
তত দিন প্রতীক্ষা করিবে। এবং এ প্রতীক্ষাকালে অনিন্দিত 
উপায় দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। উচিত কাল প্রতীক্ষা 
করিবার পর যদি এঁ উপায়ে জীবন ধারণ না হয়, তবে গহিত 
উপায় দ্বারা জীবন ধারণ করিবে । কেহ কেহ বাভিচারের 
ব্যবস্থাও দিয়াছেন; কোঁন কোন স্থৃতিতে “নষ্টে মুতে” এই 
বচনে অন্ত পতির ব্যবস্থ। দেওয়া হইয়াছে 1৮ “কিন্তু মেধাতিথি 
এইরূপ বাভিচারের পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন--নডু 
নামাপি গৃহ্ীয়াৎ পত্যোপ্রেতে পরন্থাতু |” “মুতে তত্তরি নাস্তি 
ব্যঠিচারঃ, কিমঙ্গপ্রেরধিতে ; পতিণব্দ!। হি পালনকর্তানিমিত্তকঃ 
যথ] গ্রামপতিঃ সেনাপতিঃ ইতি অতশ্চৈষ৷ অবাধেন ভর্ভূপর 
তত্্রাস্যাৎ।”” পতির মৃত্যু হইলে পরপুরুষের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ 
করিবে না। অতএব যদি পতি মরিলেও ব্যভিচার না থাকে 
তবে ক্লীব, পতিত, প্রব্রজিত প্রভৃতিতে অন্ত পতি বা ব্যভিচারের 
বিধান কিরূপে হইবে ? পতি অর্থে পালনকর্তী বুঝিতে হইবে। 
যথা গ্রামপতি, সেনাপতি প্রভৃতি। অতএব দিদ্ধান্ত হইল যে 
পত্বী অবাধে পতির বশত! হইয়া থাকিবে। 

ধিনি এইরূপ আপদ্ন্্ে অন্ত পতি গ্রহণ করিবেন তিনি 
পুনত্বা শ্বৈরিণী বলিয়া গণ্য হইবেন। দেশবন্থানুসারে 
বাতিচারিণীকে তাহার গুরুপ্লনেরা অন্যকে দান করিতেন । এবং 
এইরূপ দেশধর্মানুপারে গুরু্নেরা বিধবাকে ও অগ্ঠে দান 
করিতে পারেন, কিস্তু এই প্রকার বিবাহ নিন্দনীয় ও ইতর জাতি 


বিধবার কর্তব্য । ২৬৭ 


ব্যতীত অন্ত কেহই এরূপ বিবাহ করিতেন না। কাণ্তপ 
বলিয়াছেন_“সপ্ত পৌনর্ভবা; ক্রম্তাঃ বর্জনীয়াঃ কুলাধমা:”। 
পুন্ভ্ কন্ত সাত প্রকার--যথা অক্ষতযোনি বিধব!; বাভিচারিণী 
বিধবা ইত্যাদি। ইহারা সকলেই বর্জনীয্স। ইহাদিগকে যে 
বিবাহ করে সে ইতর কুলে পরিগণিত হয়। এইরূপ বিবাহে কুল- 
নাশও হয়--“দহস্তি কুলমগ্রিবং 1” 

বিদ্যাসাগর মহাশর প্রাচীনক1ল হহাতে বিধবাবিবাহের একাট- 
মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধুত করিয়াছেন। কিন্তু সেটা নাগকন্তা। দেও 
আবার “কামবশান্্গা”” ছিল! অব্য রাক্ষস, ,বানর, নাগ: 
প্রভৃতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল। এখনও উঁড়ষ্যাতে 
ইতর জাতির মধ্যে এরূপ বিবাহ প্রচর্পিত আছে; উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলেও হিন্দুর মধ্যে নিকা গ্রচলিত আছে। জেলে, মালা, 
বাগ্দী, কেউট প্রভৃতির মধ্যে বিধবাবিধাহ চলিতে পারে। কিন্তু 
বাঙ্গণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি কখনই বিধবাবিবাহ দ্বারা নিজ নিজ 
পবিত্র ও প্রধান বংশ কলুষিত কবিবেন না। 


২। বিববান্প ভ্রহ্মচিষ্্য। 
বিধবার জীবন অতি পবিত্র । এই পাপপঞ্কিল সংসারে বাস 
করিয়াও বিধব। দ্বর্গের দেবতা । তিনি ব্রহ্গচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া 
জীবন যাপন করিবেন। অতএব ক্রহ্ষচর্যোর নিয়মগুলি নিম্নে 
লিখিত হইতেছে। প্রচেতাঃ বলিয়াছেন_ 
তানুলাত্যপ্রনং চৈব কাংস্তপাত্রে চ তোলনং। 
যতিশ্চ ্রক্ষচীরী,চ বিধব!| চ বিনর্জয়েৎ | 


২৬৮ বিবাহ ও নারীধন্ম। 


একাহ।র: সদ ক।ধ্যঃ ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন। 
পথ্যঙ্কশায়িনী ন।রী বিধব। পাতয়ে পতিং ॥ 
গন্ধদ্রব্যস্ত সস্তোগে। নৈব কাধ্যস্তয়। পুনত। 
তপণং প্রভাহং কাধ্যং ভর্ভুও কুশতিলোদটৈ? | 


অর্থাৎ তাল, ঠৈলা'দ অঙ্গরাগদম্পাদক দ্রব্য, কাঁংস্তপাঙ্ডে 
ভোজন, |বধধ।, যতী ও ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ; বিধব! প্রত্যন 
একবার মাত্র ভোজন করিবেন, কদাপি দ্বিতীশ্নবার করিবেন না। 
যে বিধবা পর্যস্কে শয়ন করে তাহার পতির অধোগতি হয়। বিধব 
কখন গন্ধপ্রধ্য ব্যবহার করিবেন না, তিনি প্রত্যহ কুশ তিল জল 
নারা মুত স্বামীর তর্পণ করিবেন ( পুত্র পৌত্রাদি অভাবে ) 


জন্ষবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে-_ 


্রাঙ্ণী পতিহীনা যা ভবেৎ নিষ্ধ।মিনী সদ। 
একভক্তা দিনান্তে স1 হবিষ্যান্ররত1 নদ ॥ 

ন ধত্তে দিব্যবস্্চ গন্ধদ্রব্যং সতৈলকং | 
শ্ঞ্চ চন্দনঞ্চেব শঙ্খমিন্দুর ভূষণং ॥. 

ত্যক্তা মলিনবস্ত্রী হ্য।ৎ নিত্যং ন।রায়ণং ম্মরেৎ। 
নারায়ণত্ত সেবাঞ্চ কুকতে নিত্যমেব চ | 
তন্নামোচ্চারণং শঙ্বৎ কুরুতেহনন্য ভক্তিতঃ | 
পুত্রতুল্যঞ্চ পুরুষং সদ| পশ্ঠতি ধর্ম তঃ ॥ 
মিষ্টান্নং ন চ ভূঙক্তে সন কুধ্য।ৎ বিবং ব্রজং । 
একাদস্থাং ন ভোক্তব্যং কৃষ্ণজন্মাষ্টদী দিনে ॥ 
্ররামন্ত নবম্য।ক শিবরাতে। গবিত্রয়। । 
অধোরায়াঞ্চ প্রেতায়াং চত্ত্রনুষ্যে।পরাগরে ১ | 
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জষ্টদ্রবাং পরিত্যঙ্যং ভুজ্যতে পয়মেব চ। 

তান্বলং বিধবাস্রীণাং ধতীনাং ব্রহ্মিচারিণাং। 

সন্ন্যাসিনাঞ্চ গোমাংনং হুরাতুল্যং শ্রুতো শ্রুতং ॥ 

রক্তখাকং মহ্রঞ্চ জন্বারং পর্ণমেব চ। 

অল।বু বর্তংল[কান1 বঞ্জনীয়া চ শৈরপি॥ 

পথ্যঙ্কশায়িন। নারা বিপবা পাতয়েৎ পতিং । 

যানমারোহণং কৃত্বা বিধবা নরকং ব্রজেৎ॥ 

ন কুধাাৎ কেশনংক্ষারং গাত্রলংপ্বারমেব চ। 

কেশ[বলী ছটারূপ। তৎ ক্ষৌরং তীর্থকং বিন ॥ 

ঠৈলাভাঙগং ন কুব্বাত নহি পশ্ঠতি দপণং । 

মুখ পরপুংনাঞ্চ বাত্রাং নুহ্যং মহোৎ্সবহ । 

নন্তকং গারকধৈব হুবেশং পুরুষং শুভ ॥ 

অর্থাত ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা ভোগবিলাসের প্রতি দর্বপা 
“নংস্পৃহ হইবেন। তিনি প্রতাহ দিনান্তে একবার মাত্র ভোজন 
করবেন, এবং 'ধী সময়ে কেবল হবিষ্যান্ন মাত্র খাইবেন । তিনি 
দিব্য বস্ত্, ব| গন্ধদ্রব্য, বা স্ুততৈল, বা মালা, বা চন্দন, বা শঙ্খ, বা 
সন্দুর, বা অন্ত অলঙ্কার ব্যবহার করিবেন না। তিনি বাসনা 
ভাগ করিবেন, তিনি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিবেন এবং 
সব্বদা নারায়ণ স্মরণ ও নারায়ণ সেবা করিবেন। তিনি সর্বদ। 
অনন্ধমনে নারায়ণের নামোচ্চারণ করিবেন। তিনি সর্ববদ। 
খন্মপথে থাকিয়। অন্ত পুরুষকে পুত্রের ন্থায় জ্ঞান করিবেন। তিনি 
মিষ্টান্ন তক্ষণ করিবেন না। কোথাও যাইতে হইলে সম্পত্তিশালীর 
স্যায় গমন করিবেন না (অর্থাৎ দীনভাবে সর্বত্র গমন করিবেন) । 
১৮ 


২৭০ বিবাহ ও নারীধর্ম্ম। 


একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী ও শিবরাত্রিতে তিনি উপবাস: 
করিয়া থাকিবেন। ভাদ্রমাদের কৃষ্ণ। চতুদ্ীশীতে, প্রেতপক্ষে €. 
চন্দগ্রহণ ব সৃর্যযগ্রহণের দিনে তিনি ভ্রষ্ট দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া? 
কেবল দুগ্ধ খাইবেন। বিধবা, যতী, ব্রহ্মচারী ও সন্্যাসীর 
পক্ষে তান্দুল গোমাংদ ও স্ুরাতুল্য, ইহা। বেদে উক্ত হইয়াছে ।, 
লটে ৰা লাল শাক, মহুর ডাল, লেবু, পান, ও গোল লাউ 
বিধবাদের পক্ষে বর্জনীয় । যেনারী বিধবা হইয়া পর্যস্কে শয়ন 
করে, তাহার স্বামী অধোগতি প্রাপ্ত ভয়। যানে আরোহণ করিলে 
' ধ্ধবাকে নরকে গমন করিতে হয়। বিধবা কেশ বা গ'্ 
সংস্কার করিবেন না। তিনি কেশকে জটার আকারে বিলম্বিত 
করিবেন। এব" তীর্থস্থান ব্যতিরেকে অন্ত কোথাও কেশ মুগ্ডন 
করিবেন না। তিনি তৈল মাখিবেন না, দর্পণে নিজ প্রতিুদ্তি 
দেখিবেন না। তিনি পরপুরুষের মুখ দেখিবেন না, তিনি যাত্রা... 
নৃস্তা, মহোৎসব, নরক, গায়ক বা সুবেশ স্থন্দর পুরুষের প্রতি 
নয়নপাত করিবেন না । কাশীথণ্ডে লিখিত আছে £-- 
অনুষ।তি ন ভর্তীরং যদি দৈব।ৎ কদ]চন। 
তথাপি শীলং সংরক্ষ্যং শীলভঙ্গাৎ পতত্যধঃ ॥ 
তদ্দৈগুণ্যাদপি শর্গ।ৎ পতিঃ পততি নান্তথ]। 
তন্তাঃ পিতা চ মাত] চ ভ্রাতৃবর্গম্তথৈব চ॥ 
পতো মুতে চ যা যোষিৎ বৈধব্যং পাঁলয়তে রু চৎ্চ। 
সা পুনঃ প্রাপ্য তর্ভারং স্বর্গভো গান্‌ সমশ্সংতে ॥ 
বিধব1কবরীবন্ধে| ভর্তৃবন্ধায় জায়তে। 
শিরসেো। বপনং তন্মৎ কাধ্যং বিধবয়] সদ 1 
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একাহারঃ সদা কাধ্যঃ ন দ্বিতীয়ঃ কদ।চন। 
ত্িরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা পক্ষব্রতমণাপি ব। 
মাসোপবাসং কুধ্য(ছ1 চান্দাযণমধাপি কা । 
কৃচ্ছ,ং পরাঁকং ব! কুধ্যাৎ তগুকুচ্ছ,মণাপি বা ॥ 
যবাস্েনণ ফলাহ!রৈহ শাকাহারৈঃ পয়ে। ব্রতৈঃ 
পাণসান্রাং প্রকুব্বীত যাবৎ প্রাণঃ স্বয়ং ব্রলেৎ ॥ 
পধাঙ্কশ!য়িনী নারী বিধবা! পাতষেৎ পিং । 
»স্মাৎ ভূশয়নং কাধাং পতিসৌখানমীহয়া ॥ 
নৈবাঙ্গোদ্বর্তনং কাধাং প্রিয়া বিধবর]1 ক্চিৎ | 
গন্ধ দ্রব্যস্ত সম্তোগেনৈৰ কাধ্যস্তয়া পুনঃ ॥ 
প্রত্যহং তর্পণং কাখাং ভর্ত,: কুশতিলোদটৈই 1 
তৎপিতুস্তৎপিতুশ্চ।পি নাম গোত্রাদি পূর্বব কং ॥ 
পষেগজ্্ পুজনং কাধ্যং পতিবুদ্ধযা ন চান্যথ। | 
পতিমেব সদা ধায়েৎ বিষুরূপধরং পরহ ॥ 
ষছ্‌ যদিষ্ট হমং লোকে যচ্চ পতুযুঃ সমীহিতং । 
তত্তৎ শুণবত্ে দেয়ং গতুঃ প্রীণুন কাডক্ষঘা ॥ 
বৈশাখে কান্ডিকে মাঘে বিশেষনিয়মাং শ্চবেৎ । 
স্্নং দানং তীর্থযাত্র।ং বিষ্ণেনপমগ্রহং মুহুঃ ॥ 
সংস্নাপ্য শাস্তবং লিঙ্গং পুজয়েদ্‌ দৃঢ়ভক্তিতঃ | 
কুষাগুরু প্রভৃতিভিরগভাগারে প্রধূুপনৈঃ 1 
ভুলবর্তিপ্রদীপৈশ্চ নৈবে দ্রের্ক্বিবিধৈস্তথ। 1 
ন্র্ভৃম্বরূপো ভগবান্‌ শ্রীরতামিতি চোচ্চুরৎ | 
নাধিরোহেদনড়হং প্র(ণৈঃ কষ্ঠগতৈয়পি & 
কঞ্চুকং ন পরীদধাৎ বাসে! ন বিকৃতং বসে । 
খপৃষ্ট1 তু হুতান্‌ কিঝ্ৎি ন কুর্ধ্যাৎ ভর্ভতৎ্পর1 ॥ 
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অর্থাৎ যদি কোন কারণ বশতঃ বিধবা স্বামীর অনুগমন ল" 
করেন তবে তিনি নিজ চরিত্র রিশেষ রূপে রক্ষা করিবেন। চরিও 
রক্ষা না করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হয়। চরিত্র রক্ষা ন? 
করিলে বিধবার পতি স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হন। বিধবার ত্রাত' 
িতা ও মাতা এ কারণে স্বর্ভুষ্ট হন। কিন্তু বিধবা চরিত্র ক্ষ: 
করিলে ইহাদের কাহারও অধোগতি হয় না। যদি পত্তির মৃত্যুর 
পর বিধবা বৈধব্য পালন করেন, তাহা হইলে তিনি জীবশান্তে' 
পতির সভিত পুনশ্মিলিত হইয়া স্বর্সস্তখের অধিকারিণী হন। 
বে বিধবা চুল বাধেন, তাহার পতি শী কবরী বন্ধনের দ্বার; 
সংসারপাশে আবদ্ধ হন। সেই জন্য বিধবা সব্বদা কেশ মুওপ' 
করিবেন। বিধব। গুত্যহ একবার মাত্র অহার করিবেন, কদাচ 
ছুইবার আহার কাঁরবেন না। তিনি ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র, পক্ষব্রত, 
মাসব্রত, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত পালন করিবেন। তিনি কখনও ব' 
বার, কখনও ব৷ শুদ্ধ ফলাহার, শাক, জল গ্রভৃতি দ্বার! জীবন ধারণ 
করিবেন। কিন্তু তিনি কদাপি আত্মহত্যা! করিবেন না । পধাঙ্গে 
শরন করিলে বিধবার পতির অধোগতি হয়। এজগ্ঠ গতির 
সদ্গতি ইচ্ছায় (বধবা ভূতলে শয়ন করিবেন। বিধবা কদাপি 
গাত্র মার্জন করিবেন না। তিনি কদাপি অঙ্গে গন্ধ দ্রবা 
বিলেপন করিবেন না? তিনি প্রত্যহ পতি, পতির পিতা ও 
পতির পিতামহের, কুশ, তিল ও জল দ্বারা, তাহাদের গোত্র ও. 
নামোচ্চারণ পূর্ধ্বক তর্পণ করিবেন। তিনি বিষুতে পতিভাবে 
ধত্যহ পুজ1 করিবেন। (অর্থাৎ তিনি মনে করিবেন যে তাহার 
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পতি বিষ্ণত্ব লা করিয়াছেন. এবং বিষ্ণুর পুজার দ্বার তিনি 
পতিরই পুজা করিতেছেন), বিষুকে পতি বলিয়া ভাবিয়া লয়! 
তিনি সব্বদ! বিষুর প্যান করিবেন। ভাল ভাল দ্রব্য এবং যে সব 
ব্য সাহার পতির প্রিয় ছিল, তিনি তৎ সমস্ত পতির প্রীতি- 
কামনায় গুণবান্‌ ব্যক্তিকে দান করিবেন । বৈশাখ, কাণ্িক, ও 
মাঘ মাসে তিনি স্নান, দান, তীথযাত্রা, বিষুর নামকীর্তন প্রভৃতি 
সংকার্ধোর বিশেষরূপ অনুষ্টান করিবেন। ভিনি যথাবিধি ধূপ 
দীপ নৈবেদা প্রভৃতি দ্বারা শিবপুঞা করিবেন। এবং শিবপুষ্গ- 
কালে বলিখেন__“হে ভগবন্‌ তুমি আমার ততুরূপী, আমার প্রতি* 
প্রসন্ন হও1৮ তিনি প্রাণ গেলেও বলদের গাড়ীতে উঠিবেন না। 
তিনি কদাপি কাচুণী ব্যবহার করিবেন না, ও রঙ্গিল ক্লাপড় 
পরিবেন না। তিনি পুভ্রকে না গি্ঞাস! করিয়া কোন কার্য 
করিবেন না। তিনি সর্বদ| মুত স্বামীর প্রতি তদ্গতচিত্তা হইয়! 
থাকিবেন। 
কুল্ল কভট ব্রক্মচারিণীর অর্থ লিখিয়াছেন “পরন্মচ্য ব্যবস্থিত? 
অকুতপুরুষাস্তরটৈথুনা 1». মৈথুন অষ্ট প্রকার যথা 
গম্মরণং কীর্তনং কেলি: প্রেক্ষণং গুহ্যভাঁষণং । 
সস্কল্লোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিপ্পত্তিরেব ৮ 
্রঙ্মচারিণী বিধব। পরপুরুষকে মনে চিন্তা করিবেন না, তাহার 
সম্বন্ধে কাহারও সহিত আলাপ করিবেন না, তাহার সহিত 
কোনরূপ পরিহাস ব ক্রীড়াদি করিবেন না, তাহাকে দেখিবেন 
না, তাহার সহিত গোপনে বা গোপনীয় কথা৷ কহিবেন না” মলে 
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মনে তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ ইচ্ছা কপিবেন না, তাহার প্রতি 
চিন্তের একাগ্রতা করিবেন না, এবুং তাহার সহিত মিলিত হইবেন 
না। মৈথুন বজ্জন ব্রন্গচর্ষে।র প্রধান অঙ্গ । 
এইরূপে বৃহদ্ধারীতে লিখিত আছে £-_ 

কেশরপ্রীনতাম্ুলগন্ধ শুপ্পাদিসে নং | 

ভূষিতং রঙ্গবন্্ুঞ্চ কাংস্তপাত্রে চ ভোজনং ॥ 

দ্বিবার ভে।জনং চাক্ষে রগ্ীনং বর্জয়েৎ্ সদ । 

স্বত্ব শুর্াম্বরধয়। জিতক্রোধা জিতেশীয় ॥ 

ন কক্ককুহক। নধবী তক্দালত্ত বিবজ্জি 51। 

হনিশ্মলা শভ।চর! নিঠাং মম্পূজয়েৎ হরিং॥ 

ক্ষিতিশায়ী ভবেঞ্জাত্র শ্রচৌদেশে কুশোন্তরে । 

ধ্য/নযোগপরা নিতাং সতাং নঙ্গে বাবস্তিতা॥ 

তপশ্চরণনংবুক্তা ব।বজ্জীনং সমাচিরেৎ। 

তাবতিষ্টেৎ নিবাহারা ভবেৎ যদ রজমলা॥?? 

অর্থাৎ “কেশসংস্কার, তান্থুল, গন্ধদ্রব্য, মাল্য, অলঙ্কার, 

ছোবান কাপড়, কাংস্তপাত্রে ভোজন, দুইবার ভোজন, ও 
কজ্জলাদি লেপন বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ । বিধবা স্নান করিয়া সাদ 
কাপড় পরিয়। জিতক্রোধা ও জিতেন্দ্রিয়া হইয়া বাস করিবেন। 
তিনি কলহ, শাঠ্য, তন্দ্রা, আলস্ত প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পতির 
প্রতি তদগতচিত্তা হইয়! বাস করিবেন । তিনি নির্মল ও শুদ্ধাচার- 
সম্পন্ন! হইয়া সর্বদ! হরির পুক্তা করিবেন। তিনি শুদ্বস্থানে ভূমির 
উপর কুশ বিছাইয়! রান্রিকালে তাসথাতে শয়ন করিবেন। ভিনি 
সর্ব! ঈশরধ্যানে নিমগ্রা থাকিবেন এবং সর্ব সাধৃদঙ্গ করিবেন । 
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তিনি যাবজ্জীবন তপস্তা অবলম্বন করিবেন। রজস্বলা হইলে 
মাহার বর্জন করিবেন। মনু ও ঝলিয়াছেন ২ | 

পাণিগ্রাহন্ত সাধৰী স্ত্রী জীবতে। বা মৃতহ্য বা। 

পতিলে!ক মভীপন্তী নাচারৎ কিঞিদপ্রিয়ং ॥ 

কামন্ত ক্ষপয়েদেহং পুপ্পুমূল ক্লে: শুভৈ2। 

নতুনাম।পি গুহ যাৎ গত প্রেতে পরস্তু ॥ 

অনেকানি মহম্রানি কুমার ব্রঙ্গচারিণাং। 

দিবং গভানি বিপ্রাণাং অকৃত্ব] কুলদস্ততিং ॥ 

মুতে ভর্তার মাধব স্তর ব্রচ্চয্ে বানস্থি তা 

নর্গং গচ্ছচ্যপুত্রাপি ঘথ। তে ব্রন্মচারিণঃ ॥ 

মনু ৫1 ১৫৬। 

*. অর্থাৎ পতি জীবিতই হউন বা মৃতই হউন সাধবী স্ত্রী তাহার 
অপ্রিয় কাধ্য করেন না। অর্থাৎ বাভিচার, ৰা শ্রান্ধাদির অবহেঞ্া 
তিনি কদাপি করেন না। যে এইরূপ পাঁতির আপ্রয় কাধ্য কণ্সে 
পে কখনই পতির সহত পুনম্মিলিত হয় নাঁ। বিধবা কেবল 
ফলমূলাদি আহার করিয়া আপন শরীরের ক্ষয়সাধন করিবেন। 
তিনি কদাপি অন্ত পুরুষের নাম পর্যন্ত গ্রহণ করিবেন ন1। 
সহশ্র সহম্র ব্রঙ্গচাঁরী কুমার অবস্থা হইতে রঙ্গচ্য্য প্রতিপালন 
করিয়| এবং দারাদি পরিগ্রহ না করিয়াও স্বর্গে গমন করিয়াছেন । 
সেইরূপ যে বিধবা স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্ষচধ্য প্রতিপালন করেন 
তিনি অপুত্তবতী হইলেও পূর্বোক্ঞ ত্রন্ষচারিগণের ন্যায় শদ্ধ 
ব্হ্মচর্ধ্যের বলেই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। 





মণ্তদশ অধ্যায়। 
পবদীালু শু ব্যভিচাল্র। 


পুরুষের পক্ষে পরদার ও নারীর পক্ষে ব্যভিচার তুল্যরূপে 
গঠিত ও নিন্দনীয় - শাস্ত্রে সর্ধ্তই পরদার ও ব্যভিচারের নিন্দা 
ঘোষিত হইয়াছে-যথা--বাস বলিয়াছেন £-- 

“ম্বদারে যস্ত সস্তোষঃ পরদারনিবর্তনং। অপবাদোইপি নো 
বস্ত তন্ত তীর্থফলং গুছে। পরদারান্‌ পরদ্রবাং হরতে যো দিনে 
দিনে । সর্বতীর্থাতিষেকেণ পাপং তণ্ত ন নশতি।” অর্থাৎ 
“যিনি নিজ পত্রীতেষঠ সন্তুষ্ট থাকেন এবং ধিনি পরদার হইতে বিরত 
থাকেন, এবং ধাছার নামে কোনরূপ অপবাদ ন। উঠে, তিনি গৃণ্রে 
বসিয়াই তীর্ঘযাত্রার ফল লাভ করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত 
পরস্ত্রী ও পরভ্রব্য হরণ করে, সর্বতীর্থে স্নান করিলেও শাহার 
পাপ বিন হয় না।" মন্তু বলিয়াছেন--“নহীদুশমনাযুষ্য লোকে 
কিঞ্চন বিদাতে। যাদুশং পুরুষস্তেহ পরদারোপমেবনং।” পরদারে 
পুরুষের যেরূপ আযুহ্ণাস হয় এরূপ আর কিছুতেই হয় না। মনু 
আরও বলিয়াছেন--“ব্যভিচারাৎ তু ঘর্ভও স্ত্রীলোক প্রাপ্মোতি 
নিন্দ্যতাং; শৃগালযোনিং প্রাপ্পোতি পাপরোগৈশ্চ পীডাতে 1” 
স্বামী সত্বে যে স্ত্রী ব্যভিচার করে সে ইহলোকে নিন্দিত 
হয়, এবং পরলোকেও সে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়, এবং 
নানাপ্রকার বীভৎন রোগের দ্বারা পীড়িত হয়। মহাভারতে 
বিখিত আছে *-“গ্রাণাতিপাতঃ ্তৈন্তধ্চ পরদার মথাপি 


পরদার ও ব্যদ্তিচার । ২৭? 


বা। ত্রীণি পাপানি কায়েন সর্ধতঃ  পরিবজ্জয়েৎ। 
পরদারাভিহর্ভতীরঃ পরদারাভিমধ্ণিঃ | পরদার প্রযোক্তারন্তে বৈ 
নিরয়গামিনঃ 1৮ নিবৃত্বমধুমাংসেতে] পরদারেভা এব চা) 
নিবৃত্তাশচৈব মদদোভান্তে নরাঃ স্বর্গগামিন:। অর্থাৎ দ্নরহতাঃ 
চৌধ্য ও পরদার এই তিনটি কায়িক পাপ সব্বতোভাবে বর্জন 
করিবে। যে পরস্ত্রীহরণ করে, যে পরুস্ত্রীর প্রতি বলপ্রকাশ 
করে, বে পরস্ত্রীহ রণে অন্তের সহায়তা করে, তাহারা সকলেই 
নরকগামী হয় 7 ধাহারা মধু, মাংস, মদ্য ও পরদার হইতে নিবৃদ্ত 
থাকেন তাহার! স্বর্গে গমন করেন। রামায়ণে লিখিত আছে 
“ন রাম: পরদারান্‌ স চক্ষভ্যামপি পশ্ততি। যাং বুভ্ভিং বর্ততে 
রাম: কৌশল্যায়াং ম্তাবলঃ। তামেব নৃপ নারীণাং অগ্তংসামপি 
বর্ভতে ৷” মহাবল রামচন্দ্র পরস্ত্রী অবলোকন পধ্যন্ত করেন না; 
তিনি কৌশল্যাকে যে চক্ষে দেখেন, পরক্ত্রীকেও সেই চক্ষে 
দেখিয়! থাকেন। ব্রাহ্মণের সাতটা লক্ষণ ঘথা-_-শোরা, মঙ্গল, 
অনস্থয়া, অন্পৃহা, দম, দান ও দ্য়া। তন্মধ্যে অম্পৃহার অর্থ অভ্র 
এইরূপ করিয়াছেন ₹_-"ন ম্পৃহেৎ পরদারেষু সাম্পৃহা পরিকীত্তিত্তা” 
অর্থাৎ কদাপি পরদারে স্পৃহা করিবে না। পরদারে স্পৃহা না 
করার নামই অস্পৃহা। থাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন £--“পরস্ত যো তং 
ৃত্ব ব্রহ্মস্বমপন্ৃত্য চ। অরণ্যে নির্জলে দেশে ভবতি ব্হ্মরাক্ষসঃ৮। 
যে পরক্ত্রী বা ব্রহ্ম স্ব হরণ করে সে নির্জল দেশে ও নিবিড় কাননে 
্রহ্মরাক্ষস হইয়া বাদ করে। ব্রন্ষবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে £_-. 
“কোধন্মো কো! যশস্তেষাং কা প্রতিষ্ঠা চ কিস্তুপঃ। কি 


২৭৮ বিবাহ ও নারীধর্্ম । 


বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞানঞ্চ পরস্তীযু চ যন্মনঃ। ইহাপ্যপধশোছুঃখং নরকেমু 
প্রত্রচ। বাসঃ প্রচারস্তেঘাঞ্চ শাড়নৈ: কুমিভক্ষণৈঃ | ছুঃখবীজং 
ন্ুখং মত্বা মূড়াশ্চ দৈব দোষতঃ| পরক্ত্রী সেবনং প্রীত্যা কুর্বন্তি 
সতত মুদা। উত্তম! মৎপ্দাস্তোজং মতকর্ম্ম মধ্যমাঃ সদা । স্মরস্তি 
শশ্বপধমাঃ পরক্ত্রী পেবন মুদা। বিপত্তি: সতঠং তন্ত পরবস্তধু 
বন্মনঃ। বিশেষতঃ পরন্ধীবু ্থবর্ণেবু চ ভূমিযু ৮”. অর্থাৎঘে 
ব্যক্তি পুরস্ত্রীতে অভিলাষ করে, তাহার ধন্মই বা কি, যশঃই বা 
কি, ব্রতর্ষাই বা! কি, তপগ্তাই বা কি, বুদ্ধ বাকি, বিদ্যা বা 
কি, এবং জ্ঞানই বা কি? অর্থাৎ তাহার এতৎ সমস্তই নিশ্ষল। 
পরদাররত ব্যক্তি ইহকালে অপযণ প্রাপ্ত হয়। এবং পরকালে 
তাহাক্ষে নরকবাদ, যমদূত কর্তৃক তাড়না ও প্রহার এবং কমি ' 
ভক্ষণ পর্যন্ত সহ করিতে হয়। পরদার চঃখঙ্গেতু। কিন্তু মূর্েরা 
ভাগ্যদোষে ইহাকে স্ুখহেতু বলিয়া! মনে করিয়া ইভাতে নিমগ্ন 
হয়। উত্তম লোকে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মরণ করেন। 
মধাম লৌকে সর্বদা কৃষ্ণের লীলাদি স্মরণ করেন। এবং অধম 
লোকে কেবল পরক্ত্রী চিন্তায় জীবন যাপন করে। যে পরভ্রবোঃ 
পরের স্ত্রীতে, পরের ভূমিতে ও পরের স্বর্ণে অভিলাষ করে, পদে 
পদে তাঁহার বিপদ ঘটে ।” 
বাতিচারিগী স্ত্রীর প্রতি প্রথম প্রথম লঘুদণ্ডের বিধি" ছিল। 
রূপ দণ্ডে বাহার চরিত্র সংশোধন না হইত, তাহার পক্ষে কঠোর 
দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। বাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন__"হৃতাধিকারাং 
অলিন্বাং পিওমাতোপজীবিনীং। পরিস্ৃতামধঃ শয্যাং বালয়েৎ 


পরদার ও ঝ্ভিচার। ২৭৯ 


রি 


ব্যভিচারিীং।” অর্থাৎ__“ব্যভিচারিণী স্ত্রীর স্ত্রীধন সমস্ত কাড়িয় 
লইবে। এবং তাহাকে মলিন বস্ত্র পারধান করিতে দিবে! 
তাহার জীবন রক্ষার জন্ত তাহাকে পিগুমাত্র অন্ন ভক্ষণ করিতে 
দিবে। তাহাকে সর্বদা ধিকার ও তিরস্কার করিবে। তাহাকে 
মৃত্তিকাতে শয়ন করিতে দিবে । এবং তাহাকে নিজ গৃহের এক 
স্থানে বাস করিতে ধিবে।” বাভিচারণী স্ত্রীদিগকে [ “রাসে' 
গৃহান্তিকে দেয়; অন্নং বাস: সংরক্ষণং” ' “গৃহের সমীপে বাস 
করিতে দিবে, তাহাদিগকে অন্নবন্ত্র প্রদান করিবে; এব 
তাহাদিগকে পুরুযাস্তর সংপর্গ হইতে রক্ষা করিবে। নারদ 
বলিয়াছেন “ব্যভিচারে স্ত্রিয়া মৌগুমধ; শয়নমেব চ কদন্ন্চ- 
কুবাসম্চ কম্মচাবস্করোৰনং।” অর্থাৎ ব্যভিচারিণী স্ত্রীর মন্তব্মুণ্ডন 
করিয়া দিবে। এবং তাহাকে মুর্তিকাতে শয়ন করিতে দিবে; 
উহাকে কদন্ন তক্ষণ করিতে দিবে, উহাকে কুবাস পরিতে দিবে, 
' এবং উহাকে কুস্থান ও কুদ্রব্য পরিফার করিতে দিবে: 
ব্যভিচাণীকে ত্যাগ করার অর্থ ছিল যে তাহাকে সম্ভোগ করিবে 
না এবং তাহাকে কোনরূপ ধর্ম কাধ্য করিতে দিবে না। “ত্যাগশ্চ 
উপভোগধর্মকার্য্যয়োঃ নতু নিফাশনং গৃাৎ তস্তাঃ।” প্রথম প্রথম 
এইরূপ করিয়া ব্যভিচারিণীকে চরিত সংশোধনের স্থযোগ প্রদান 
করিবে। কিন্তু তাহাতেও যদি তাহার মতিগতির পরিবর্তন ন৷ 
 হুয়, তধে তাহাকে কঠোর দণ্ড দিবে । যথা “কুলটাং কামচারেণ 
গর্ভস্বীং ভর্তাহংসিকাং। নিবৃত্তকর্ণনাসোষ্টং কৃত্বা নারী! 
প্রবাসয়েৎ।” যে নারী কামাকাজ্ষায় পরপুরুষে রত হট 


২৮০ বিবাহ ও নারীধশ্মন। 


নিজ গর্ভ নাশ করে বা শ্বামীর হিংসা করে তাহার নাক, কাণ ও 
“ষ্ঠ কাটিয়! ভাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়। দিবে । 

পরদারের জন্ত অপেক্ষাকুত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। 
বখামহাভারতে পুমাংসমুন্নয়েৎ প্রাজ্ঞঃ শয়নে তপ্ত আসে । 
অপ্যাদধীত দারূপি তত্র দহ্হেত পাপকৃৎ।” *পরদার করিলে পুরুষকে 
উত্তপ্ত লৌহশব্যায় শয়ন করাইয়া! পোড়াইয়া মারিবে |” অপিচ “যে। 
-পচ্ছেৎ পরদারাংস্ত বলাৎ কামাচ্চ বা নর। সব্বস্বং ভরণং 
কুত্বা লিঙ্চ্ছেদঞ্চ দাপয়েত।” বুক্ৎ হারীত। 

মনু বলিয়াচছন--ণ্উদ্বেজক করৈদগ্ডেশ্চিজয়িত্বা প্রবাসয়েখ”। 
সম্পটকে রাজা কষ্টকর দণ্ড দিবেন, তাহার কপালে দগ্ধ 
লৌহশলাঁক1 দ্বারা কোনরূপ চিন্ত করিয়া দিবেন। এবং তাহাকে 
রাজ্য হইতে নিব্বাসন করিবেন। 

ইহা দেখিয়া! বোধ হইতেছে যে বাভিচাবিণীর দণ্ড লবু ছিল। 
কন্ত পরদার রত লম্পটের কঠোর শান্তির বিধান ছিল। বর্তমান 
সময়েও ব্যভিচারিণীর কোন দণ্ড হয় না; কিন্তু পারদারিকের ৫ 
বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ফলতঃ এইরূপই ভওয়া 
উচিত। রাজদণ্ড আমাদের দেশের রমণীর পক্ষে অতীব 
'্ন্থপযোগী। সমাজশাসন, লোকনিন্দা, ধর্দভয়, ঈশ্বরভীতি, 
প্রভৃতি দ্বারাই আমাদের স্ত্রীলোকগণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকেন। 


শযাগবাজীর কি আর তিরী 


*5৯িসিতজিজ 





পাতিঠতণ সংখ্য। 
প।ঞঞহণের তারিখ 


